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জয়শ্রী 
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সম্পাদকীয় 


মহাযোগী বিপ্লবী বাঘাযতীন 


ভারতবর্ষের স্বাধীনত! সংগ্রামের ইতিহাসে ৯ সেস্টেম্বর 
১৯১৫ একটি স্বর্ণোজ্জ্বপ দিন। এই দিনটিতে বালেস্থারের 
এক গ্রামে পঞ্চপাগুবের (বাঘা যতীন ও তার চার সহযোগী, 
চিত্তপ্রিম রায়টৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুণ্ড,নীরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত 
ও যতীশ পাল) হয়েছিল অসম শক্তির সঙ্গে দুর্ধর্ষ লড়াই) 
সেই লড়াইয়ে ব্রিটিশ রাজশত্তিলঃ টনক নাড়েছিল। আত্মত্যাগ, 
বীরত্ব ও সহনশীলতার এমন অপূর্ব নিদর্শন ভারতের fata 
ইতিহাসে বড়ো একটি নেই। বতীন্্নাথ চেয়েছিলেন দেশের 
যুবশত্তিকে একত্রিত করে ইংরেজকে বুঝিয়ে দিতে যে fra 
মরে নি, fira ws, সনাতন। ঙার এই চিন্তাও fü 
দেশ বিদেশী শাসকমুক্ত হয়েছে কিন্তু সেই মুক্ত ভারত আরো 
বহুলাংশে সংকীৰ্ণতা, অন্যায়-অবিচারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। 
স্বাধীতা-পূর্বকালে থে আত্মত্যাগ বীরত্ব ও সহনশীলতা ছিল 
তার কিছুই বিগত অর্ধশতাকীর দেশীয় রাজনৈতিক দলের 
রাজন্যবর্গের পদচারণায় সঞ্চিত নেই_- সবই ক্ষয়ে আজ 
এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছি আমরা-_ যেখানে 
শতকরা অধিকসংখ্যক চরমতম দারিদ্্যসীমার নীচে বসবাস 
করে, শিক্ষার আলো যাদের কাছে পৌছ্বার কোনো সম্ভাবনাই 
নেই, স্বার্থান্বেষী রাত্রলৈতিক নেতারা যাদের উপর খবরদার 
করে গদী আকড়ে বসে আছেন তারাও কায়মনোবাক্যে 
কখনোই চান না তাদের স্বদেশবাসী__ শিক্ষিত হোক, স্বনির্তর, 
সুস্থ স্বগৃহে বসবাস করে দু'মুঠো খেয়ে বঁচুক। 

ভারতের বিশ্লব পুরোধাদের পরম্পরা এভাবে সাজানো 
হয়__ আীঅরবিদ্দ, লোকমান্য তিলক ও মহাযোগী 
Bran — এফজন খবি, দ্বিতীয়জন ভ্ঞানযোগী, তৃতীয়জন 
বি্লবদাধক। যতীন্রনাথ আতিকে শক্তিমঞ্্ে দীক্ষিত করতে 
চেরেছিলেন। কিন্তু frs শক্তির উপাসনা নয়, যা কিনা 
সংহত হয়ে অসুরের পর্যায়ে পৌছে দের-_ এজন্য রাখতে 


কোনো আধ্যাত্থিক ব্রত। যতীন্দ্রনাথ এই প্রুবলক্ষে] পৌছতে 
চেয়েছেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং তা অর্জনে আত্মবিসর্জানে 
foren হল নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর তার লক্ষ) ছিল 
আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ 
যে লক্ষ্যে দেশবাসীর উত্তরণ চেয়েছিলেন। জারীর উদ্যোগে 
অতীত স্মরণ ও বন্দনায় একটি লক্ষ্য নিশ্চয়ই আমাদের 
আছে। আমরা দেখতে পেয়েছি ১৯১৫ লালে যে বিপ্লবী 
ভর সুমহান চরিত্রের মাধূর্যে, সাহসিকতায় পূর্ণতর fva 
ভাবনায় যে ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন, সেই বর্ষিত ক্ষেত্রেই 
কাকতালীয়ভাবে ১৯১৫ সালেই স্কুলের বুদ্ধিদীপ্ত, স্থাস্থাবান, 
অসীম সাহসী, বেদ-উপনিহদ-গীতা-চস্তীর বিচিত্র মনীষা নিয়ে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন বিপ্লবী অনিল রায়। মহাযোগী বিপ্লব 
সাধক যতীন্ত্রনাথেরই পতাকাটি যেন তিনি কাধে তুলে 
নিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মনে হয় অলক্ষ্যে এক বিচিত্র সংযোগ 
স্থাপিত হয়েছিল__ বাংলার বিাব-তরঙ্গে। 

যে পরশ নিয়ে চিত্তপ্রিয় যতীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হয়েছিলেন 
“দেশের কাজে কি ভগবান পাব'। অথবা 'দ্রুত জীবন উৎসর্গ 
করে পুনর্জন্ম চাই'। এই অনুভূতি পরবর্তীকালে fasi অনিল 
রায় fert লীলা রায়ের জীবনসাধনায়ও সঞ্চারিত হয়েছিল। 
শ্ৰীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুশাসনে মিশনভু্র না হয়েও 
দেশের কাজেই তারা ভগবান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন 
নিঃসন্দেহে । বাংলার বি্লববহির এই ধারাটি সযত্বে অনুধাবন 
করলে সে উপলক্ধি-_ সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে নিঃসন্দেহে । 
বিস্মৃত জ্ঞাতি, বিস্থৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে, 'ভ্রয়হী'-র এই 
"ES প্রয়াস-__ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বাঘা যতীনের কর্মকাণ্ড ও 
বিল্পব ভাবনাকে ভার দৌহিত্র emi পরমসূহদদ ড. 
eet মুখোপাধ্যায় এই সংখ্যায় আমাদের উপহার 


১৮০ 2 ভয় em ১৪০৯ 
দিরেছেন। তার মূল রচনাটি ইংরাজিতে Pan-islamism, 


Between Indian Nationalism And Pan-Germanism 
যা বাংলায় ভাষান্তর করতে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক 
মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরবীন্্রনারায়ণ চৌধুরী। মূল 
রচনাটি অত্যন্ত দুরূহ আঙ্গিকে রচিত তাই ভাষান্তর qoe 
নয়। তবু এই কাজে লেখক ও ভাযান্তরে সহারকদের প্রতি 
আমাদের কৃতারতা রইল। এ ছাড়া এই সংখ্যায় 'বাঘাযতীন 
ও বালেশ্বর সংখ্াম' হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত ল্তারক্থ 
থেকে শ্বৃতিদূলক রচনা mn যতীন্দ্রনাথ' নলিনী কর-প্রসীত, 
'রক্ততীর্থের তিন পুণুরীক' পঞ্চানন চক্রবর্তী ও "শহীদ যতীশ 
পাল', কমলা দাশগুগ-প্রণীত রচনা দকেলিত হল। 

আজকের প্রেক্ষিতে এই উচ্চতর আদর্শ, সার্বিক 
দেশবাসীর কল্যাণ চিন্তা নেই। দেশের শাসকসম্প্রদায় সক 
প্রকার উদ্যোগ ও সংগঠনে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার, 
ব্যক্তিগত লাভালাভ fen কিছু ভাবতে পারেন না। গুজ্ঞরাটের 
নির্বাচন, রেল-বিভাত্ঞন নিয়ে cafa সরকারের যে আচরপ 
আমরা লক্ষ্য করছি__ তাতে না আছে সার্বিক কল্যাণ চিন্তা 
মাআছেগণতাস্তিক মুল্যবোধের প্রতি কোনো অঙ্গীকার শাসক 
সম্প্রদায়ের এই আচরণ আগামীদিনের প্রতিটি নাগরিকের 
সুস্থ ও স্বাধীনভাবে বসবাস, নাগরিক অধিকার স্থাপন প্রভৃতি 
সম্বন্ধে গভীর শঙ্কা জাঁগায়। 

অন্যদিকে বিডির রাজোও অনা রাজনৈতিক দল শাসিত 
ব্যবস্থায় আমরা গণতন্ত্রের প্রতি কোনো মর্যাদা স্থাপনের লক্ষণ 
দেখতে পাই না। 


পশ্চিমবঙ্গে বিগত ২৫ বৎসর একটি গোষ্ঠীই শাসন 


চালাচ্ছে _ যার নাম বামক্রস্ট। আর সেই ফ্রন্টের একচ্ছত্র 
অধিপতি সি.পি.আই. (এম) অথচ জনজীবনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
ঘানবাহন, গ্রামীণ ও নগরজীবন বিপর্যস্ত! মাধ্যমিক উচ্চ 
মাধ্যমিকে ম্যান্ছিক সময়ে ফল প্রকাশের পরিণতি আমরা 
নিত পত্রপত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা 
বিষরে 'প্রতীচি ট্রাস্টে'র সহীক্ষা এরাজ্ঞে প্রাথমিক শিক্ষার 
হালহকিকৎ সম্বদ্ধে বহু আলোচিত প্রসঙ্গে উপর নতুন মাত্র! 
সংযোগ করেছে। 

সাম্প্রতিক শিশু হাসপাতালসমৃহে শিশুমৃত্যু নিয়ে ঘটনা 
পরম্পরা শাসকদলের অপদার্থতাই প্রমাণ করছে। র্লোগান, 
বিক্ষোভ, হমকি এক-কথা আর সুষ্ঠু রাজ) পরিচালনা, মানুষের 
সেবায় আত্মনিবেদন Rm কথা। ২৫ বছরের শাসনে আমরা 
'দেবজ্ঞানে don! মানসিকতার বদলে প্রতিনিয়ত খন্বত্য 
ও মিথ্যা কার্যক্রমের ফিরিস্তি শুনে আসছি যার কোনো afarg 
লেই। ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্ধশতান্দী অতিক্রমণের পরও 
দেশের এই সার্বিক চিত্র দেশবাসীকে অগ্রণী হয়ে নতুন পথের 
সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করুক এই আমরা প্রার্থনা করি। প্রচলিত 
রাজনৈতিক দল নয়, স্বার্থান্বেষী কোনো গোষ্ঠী নাম, ্রীরামকৃষ্ণ, 
দেশকে নড়ুন শক্তির সন্ধান করতে হবে__ চিরন্তন বিদ্লব 
সে বার্তাই বহন করছে। "unl সেই বার্তাই পৌছে দিচ্ছে 
দেশবাসীর দরবারে। 


জয়শ্রী ফাউন্ডেশন আক্রান্ত 


"ura উদ্যোগে যে সময় এই ধরনের অতীত স্মরণ ও বর্তমান প্রেক্ষায় তার অনুচিন্তনের চেষ্টা চলেছে সে সময় fa লীলা 
রায় অনিল রায় "fem, নেতাজী ও বাংলার fata ইতিহাল নিয়ে গবেষণার প্রতিষ্ঠান adl) ফাউন্ডেশনের বিজয়গড়স্থিত 
বাড়িটিতে ২৬ জুল, ২০০২ অভর্কিতে ৫ নং ওয়ার্ড কমিটির যুগু-সম্পাদক ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কিছু স্থানীয় কর্মী, 
ওই বাড়ির কতিপয় বেআইনী দখলদার আমাদের কেয়ারটেকার রবীন্্রনারায়ণ চৌধুরীর উপর চড়াও হন ও তাল! ভেঙে দখল 
নিতে উদ্যোগী হন। এ নিয়ে থালা পুলিশ, নানা পর্যায়ে ডায়েরি কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু আজ অবধি ওই দুর্বিনীত spem 
থেকে জয়ী ফাউন্ডেশন মুক্ত হতে পারে নি। হামলাবাজদের বন্তব) কলোনি-সংস্কৃতি মনে রেখে চলতে হবে। বালোর fais 
ইতিহাসে "অয়ন 'র প্রাণপুরুষ বিরহী লীলা রায় ও অনিল রায়ের এতিহয ও ইতিহাস রক্ষা সার সমবেত উদ্যোগ শ্রয়োজ্রন। 
আমাদের সর্বশূক্তি দিয়ে একে রক্ষা করতে হবে। ইতিহাস ও এঁতিহ্যকে এভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া যায় না) 


আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঘা যতীনের অবদান 
পৃথীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রস্তাবনা 

বাঘা যতীন অথবা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯- 
১৯১৫) ক্ষদজন্তা পুরুষ বলে স্বীকৃতি পেলেও, তার সঠিক 
অবদানের মূল্যায়ন আজ্ঞও হয়েছে কি? তার একাধিক 
গুণের কাহিনী এবং বহুমুখী স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করলেও তার 
কীর্তির গতিপথ ধরেই সম্ভব হতে পেরেছে গাস্ধীজীর 
গণসংগ্রাম-- এই সামানা এবং অকাট্য সত্যকে আজও 
ইতিহাসের পাতা থেকে উহ্য রাখা হয় সচরাচর। যাঁরা 
তার orm অনুসরণ করেছিলেন. ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলেন 
তাকে__ ডা. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম. এন. রায়, 
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার-_ বিনা দ্বিধায় কবুল 
করেছেন যে ভারত-্রার্মান যড়যন্ত্র নামে পরিচিত যে 
আন্তর্জাতিক বিশ্ব প্রচেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে 
আন্দোলিত করেছিল দূরপ্রাচ্য থেকে ক্যালিফোনিয়া 
পর্যস্ত-_ তা উদ্ভাসিত হয়েছিল একমাত্রই যতীন্তনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের মন্তিদ্ধ থেকে। সাম্রাপ্রাবাদীর অবজ্ঞা নিয়ে 
যে সুরে লিললিথগোকে এমেরি ২. ২. ১৯৪২ তারিখে 
গান্ধী ও নেহরু সম্বন্ধে লিখতে পেরেছিলেন ^ Niggling 
unpractical creatures" এবং লিনলিথগো তার সমর্থনে 
মন্তব্য করেছিলেন, "They could never run 
straigh — সেই একই অহমিকা নিয়ে শাক দিয়ে মাছ 
ঢাকতে উদ্যত টেগার্ট লিখেছিলেন যে এই যতীন্্রনাথ ও 
তার চেলাদের চরিত্র "the visionary was stronger 
than the realist, they pictured epic struggles and 
heroic battles taking place" যদিও "At the same 
time their driving power was immense." এবং এই 
কুট প্রশত্তির চরম শীর্ষে পৌছে টেগার্ট বিনা দ্বিধায় মেনে 
নিয়েছিলেন, 'বর্সা-থাইল্যান্ড সীমান্তে যদি ১০,০০০ সৈন্য 
পরিকল্পনামতে শিক্ষা নিতে পারত কিংবা অন্্র-বোঝাই 


ভ্রাহান্র ভারতে আসতে পারত, তবে প্রথম মহাযুদ্ছে 
ব্রিটিশরা হেরে যেতেও পারত।' এ-প্রসঙ্গে অমালেশ 
ত্রিপাঠীর স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' 
(আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮) গ্রন্থের পৃ. ৭৮ এবং অনাত্রও 
প্রণিধানযোগ্য তথ্য মেলে। 


>. ভারতে ইসলাম 
শেষ মহান মুঘল ঁরঙ্গজেব ভারত শাসন করেছিলেন 
১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। পূর্বসূযী আকবরের 
তুলনায় তার আকর্ষনীয় ক্ষমতা ছিল পরিমাণে অনেক কন। 
এমন-কি তার ভাই যুবরাজ দার। শিকোর তুলনায়ও তিনি 
ছিলেন অনেক পরিমাণে অসহিষুঃ ও স্বল্প পাণ্ডিতোর 
অধিকারী। দারা শিকোর সবচেয়ে বড় কীর্তি, তিনি বেদান্ত 
ও ইসলামের দুই মহাসাগরের মিলন ঘটাতে চেষ্টা 
করেছিলেন। সবরকম সময়বাদে সন্দিহান শরক্গজেব 
ছিলেন শেখ শিরহিন্দির অনুগামী :যিনি এই শিরহিন্দেরই 
ভারতভূমিতে মুসলমান বাট প্রতিষ্ঠার প্রথম ue 
দেখেছিলেন শিরহিদ্দির মতে ইসলাম সমপরিমাণ একটি 
ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আস্তিক জনগোষ্ঠীও। তবে পূর্বপুরুষদের 
তুলনায় গুরঙ্গজ্রেব তার শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যের 
সীমানা আরো বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন। পশ্চিম 
সীমান্তের রাজন্যবর্গের সঙ্গে তার মৈত্রীবন্ধন আফগান 
আক্রমণের হাত থেকে পারস্যকে নিরাপদ রেখেছিল; 
বিনিময়ে পারস্য দেশ তুকীদের অটোম্যানদের বিরুদ্ধে 
সাফলোর সঙ্গে প্রতিরোধ চালাতে সক্ষম হয়েছিল। এর 
ফলে মধ্য এশিয়া থেকে নৃতন করে ভারত আক্রমণের 
eme রহিত হয়।১ 

১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের রাজা দ্বিতীয় শাহ্‌ আববাস 
শিবান্জীর (গুরঙ্গজেবের দাক্ষিল্যত্যের হিন্দু পরতিদন্দী) হাতে 


১৮২ £ আজ ভাত্র ১৪০৯ 


বলেন : 'কী করে রাজ্য শাসন করতে হুয় তা তোমাকে 
শেখাবার জন্য আমি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছি।'২ 

ভারতে মুসলিম সাজের ক্রমঅবব্ষয়ে FR, মুসলিম 
জনগোষ্ঠী কয়েক দশক ধরে ইংরেজদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
বর্জন করে চলছিল। জাস্টিস রাউলাট্-কর্তৃক উদ্ধৃত 
১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর 
ভাগ এরূপ ছিল: শতকরা ৭০ ভাগ হিন্দু, ২০ ভাগ মুসলিম 
এবং ১০ ভাগ অন্যান) ধর্মাবলশ্বী লোকেরা । উত্তর ভারতের 
উত্তরপ্রদেশে মুসলমানরা ১৫ শতাংশেরও কম ছিল; 
বোস্বাইতে এই সংখ্যা ছিল ২০ শতাংশ; আর বাংল! ও 
পাঞ্জাবে প্রায় ৫০ শতাংশ (এরাই ছিল পাকিস্তানের প্রকৃত 
সম্ভাব্য নাগরিক) : বালুচিত্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ। ১৮৫৭- 
এর বিদ্রোহের কিছু পূর্ব থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের 
সহানুভূতি ব্রিটিশদের পরিবর্তে তুরস্কের অনুকূলে 
পরিলক্ষিত হয়েছিল। এর কারণও ছিল acea প্রেক্ষাপটে 
ছিল ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাশিয়া ব্রিটিশ, ফরাসি ও 
তুরস্কের সম্মিলিত সমরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। 
পারস্য-সংকট নিরসনে ব্রিটিশ ও রাশিয়ানদের সন্ধি চুক্তি 
হয়। এই ঘটনায় দুই শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের তীব্র 
বিদ্বেষ আর গোপন রইল না। এই অন্তলীন vera একটি 
চরম দৃষ্টান্ত ১৮২৬ সালের একটি ঘটনা। ওই সময়ে 
আহম্মদ বারেলুই-পরিচালিত গোটা একটি সম্প্রদায় ব্রিটিশ- 
শাসিত ভারতীয় অঞ্চল ছেড়ে চলে আসে এই যুক্তিতে 
যে, এই স্থান 'বার্মিকদের জনা অনুপযুক্ত" (দার-উল্‌-হারব্‌) 
তারা বরং চামলা-আমাজাই সীমান্তের বাইরে স্বাধীন পাঠান 
দলপতিদের আতিথ্য গ্রহণ করে। আবদুল ওয়াহাব 
(১৭০৩-১২) এর অনুগামী হিসাবে তারা তাদের "জেহাদ" 
বজায় রেখে চলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবিরত 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। একই সঙ্গে তারা ভারতের 
অভ্যন্তরে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা এবং 
বিহার ব্াজ্রাগুলিতে প্রধান প্রধান সরকার-বিরোধী 
গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। প্রকৃতপক্ষে, 


গ্রান্ড ট্রাঙ্ধ রোডের উত্তর ও দক্ষিণে তাদের বিপুল সংখ্যক 
উৎসাহী সমর্থকদের অবিচ্ছিত্র যোগাযোগ ১৮৫৭-এর 
অভ্যুথানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অধিকন্ত, সারা 
দেশে দীর্ঘদিন ধরে এই সংযোগ একটা প্রত্যক্ষ গেরিলা 
সংঘর্ষের অবস্থাকে প্রন্থলিত রাখে। মুসলিম ধর্মতত্বের 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেওবন্দ কলেজ ওয়াহাবিদের-_বাঁদের বলা 
হত “মুক্রাহারিন' বা আযাংলো-ইন্ডিয়ান ভাবায় 'হিন্দুন্তানী 
ধর্মান্ধসন্্রদায়'__ নিয়মিত অর্থ পাঠাত এবং সৌভাগ্যবশত 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ems থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদের ঘন ঘন 
পরিভ্রমণ ও ভাবের আদান-শ্রদান ভারতীয় মুসলিমদের 
নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তোলার দিশারী হয়েছিল। 
'তুহফাত-উল্-মুজাহিদিন' ('একেস্বরবাহীদের জন্য 
উপহার”)-নামক ফারসি ভাবায় লিখিত গ্রন্থের রচয়িতা, 
আরবি ও সাস্কৃত ভাবায় সুপণ্ডিত এবং বেদান্ত, বাইবেল 
ও কোরানের আধ্যান্ম্িক বিষয়বস্তুর দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবান্বিত, রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এক শাশ্বত 
ঈশ্বরে সর্বজনীন বিশ্বাসের কথা প্রচার করেন। rim 
আচার-অনুষ্ঠানগত সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কারের সমস্ত রকম 
ঝোপঝাড়ও তিনি কঠোরভাবে নির্মূল করেছিলেন। ইংরাজি 
শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক চিন্তাধারা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী 
উৎকর্ষের প্রবেশদ্বার হিসাবে চিহ্নিত করে রামমোহন দেশীয় 
তরুণ নাগরিকদের মধ্যে এই জ্ঞান বিস্তারে নতুন শাসকদের 
রাজী করিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই 
ভারতবর্ষীয় সমাজ এই প্রশংসনীয় এবং সময়োচিত বীজ 
রোপণের ফসল তুলতে শুরু করে। কিন্তু ভারতীয় 
মুসলমানদের উদাসীনোর দরুন এই জাতীয় জাগরণ 
ভবিষাত্রষ্টা বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়’ (১৮৩৮-৯৪) 
কর্মযোগী৷ সম্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) 
অনুপ্রেরণায় হিন্দুত্বের ছাপ নিয়ে দেখা দেয়। তবে কাজী 
আবদুল ওদুদের মতো পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচকরা যাঁরা 
বন্ধিমচন্ত্রকে সাম্প্রদায়িকতা দোষে অভিযুক্ত করেছেন 
তারা লক্ষ্যই করেন নি যে এই তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা 
ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর মুসলিমবাদের ধারারই সমানুপাতিক। 
উল্লেখ্য, প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষাতে মুসলিম ব্যক্তিত্ব, 


১৮৩ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঘা যক্টীনের অবদান 


কর্মধারা এবং প্রতীকের ভূরি-পরিমাগে উপস্থিতি ছিল। 
ভ্রীচেতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩) যিনি জাতি ধর্ম, হিন্দু-মুসলমান 
নির্বিশেষে সকলকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তার ধর্ম 
প্রচারের অভিঘানে তার উদ্দীপ্ত আধ্যাস্তিক প্রেমে আদর্শে 
ultro বাংলাসাহিত্যেই দেখতে পাই বংশপরম্পরায় 
অগণিত মুসলমান ও হিন্দু কবিদের কৃষ্ণ ধারার সংশীতসুধা 
গাইতে | এর ফলে কাবাসাহিতো৷ দেখা দেয় নব-সুসলিম 
সচেনতার এক প্রবল বন্যা। সুফি কবি দৌলত কাজী ('লোর- 
চন্ত্রানী, ১৬৩০) এবং আলাওল্‌ (‘তুহ্‌ফা', ১৬৬৩), 
মোহাম্মদ খান (“জঙ্গ নাষয়হ মাকতুল-হোসেন', ১৬৪৫) 
সৈয়দ সুলতান নেবী-বংশ'/'রসুল-বিজয়', ১৬৫৪), হায়াত 
মামুদ ('মুহর্রম পর্ব, ১৭২৩ এবং 'আদ্বিল্না-বামী' অথবা 
'পন্নগন্বরের বাদী’, ১৭৫৮), গরীব-উল্লাহ্‌ (ইউসুফ- 
জুলেখা’, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়), সৈয়দ হামজা 
(হাতিম তাই-এর কাহিনী’ ১৮৪...1), আবদুল, মাতিন 
(ইসালম-নবী কিস্সা', উনবিংশ শতাব্দী গোড়ার থেকে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেবে এবং বিংশ শতকের oy পর্যন্ত 
যে সময়ে রচিত হয়েছিল মুরীউদ্দিল moron "তুর্কি 
ইতিহাস’, আবদুল জববরের "ut শরিফ’ এবং কাজিম- 
অল্-কুরেশির 'অশ্র-মালা' ('গারল্যান্ড অব টিয়ারস্‌')-এ 
মুসলিম নব-জাগরণের spon ঘোষিত হয়েছিল। এমনকি 
মুহম্মদ ইকবালের (১৮৭৫-১৯৩৮) মতো বৃহত্তর ভারতীয় 
খ্যাতিসম্পন্ন কবিরাও 'নবজাগরণের দিকে নিজেদের 
চিন্তা-ধারণার সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে দ্বিধা 
করেননি। 


২. বোমবিক জাতীয়তাবাদ 

দেওবন্দ মতবাদের বিপরীত মেরুর স্যার সৈয়দ আহমদ 
(১৮১৭-৯৮) ছিলেন প্রথম শিক্ষাবিদ-অন্গীবী বিনি ব্রিটিশ 
এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরী সম্পর্কের 
অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হরেছিলেন। ইংরাজদের প্রতি অনুগত 
এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উপকারিতায় বিশ্বাসী স্যার 
সৈয়দ আলিগড় আ্যাংলো-মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন 
সবা ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল।বালগঙ্গাধর টিলক 
(১৮৫৬-১৯২০) এবং শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০)-এর 


মতো ইংরাজি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত হিন্দু qf 
সম্প্রদায় -পরিচালিত উদীয়মান বৈপ্লবিক জাত্যয়তাবাদের 
বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্পষ্টত স্তোক দেওয়ার 
জনাই ব্রিটিশদের এই পৃষ্ঠপোষকতার Gore i কিন্তু এই 
eon উন্নতমনা দেশপ্রেমিকেরা হিন্দু ও মুসলমান তরুণদের 
সমভাবে অনুপ্রানিত করেছিলোন। বিশিষ্ট বাক্তিত মৌলভী 
লিয়াকৎ হোসেন অথবা মৌলানা usc মোহানীর 
(১৮৭৮-১৯৫১) ওপর তাদের প্রভাবের কথা কেউ ভুলতে 
পারবেন না।সুরেন্্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৪৮-১৯২৫) লিয়াকং 
হোসেনকে "স্বদেশী আন্দোলনের সেরা কর্মী” বলে শ্রদ্ধা 
জানিয়েছিলেন। আর ঘ্ৌলালা হত্্রত মোহানী প্রকাশ্যে 
গ্রান্ধীজীর দুর্বল নীতি অমান্য করে ভারাতের জনা পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবি করে ১৯২১ প্রিস্টানদে প্রস্তাব পেশ করেন। 
একইভাবে ১৯২৮ সালে যখন fum পাকিস্তান গঠনের 
চূড়ান্ত পরিকল্পনা মুসলিম লিগ কাউন্সিলের অনুমোদনের 
জন্য উপস্থাপিত করেছিলেন, তখন মৌলানা সাহেব শুনুন, 
আপনি কিন্তু রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের rat পরিবৃত”" 
বলে লিল্লাকে প্রকাশে) সতর্ক করে দিয়েছিলেন। 

অপর একটি চিন্তাধারা মুসলমানদের মধ্যে উঠে 
এসেছিল। তাদের সুনিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষের 
প্রতি তাদের ভালোবাসার চেয়ে কোনোভাবে কম তীব্র ছিল 
না ইসলামের প্রতি তাদের অনুরাগ। দেওবন্দ মতাদর্শের 
(কোরান, তার অনুশাসন, ধর্মস্থান, মসজিদ এবং খলিফাকে 
মান্য করা) প্রতি অনুরক্ত থেকেও তারা ইংরাজি শিক্ষা 
গ্রহণ করেছিল। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, 
অক্সফোর্ডে শিক্ষিত মুহাম্মদ আলি (১৮৭৮-১৯৩১) 
১৯০৭ সালে ‘টাইমস্‌ অব ইন্ডিয়া'তে যোগদান করেন এবং 
একজন উজ্জল সম্ভাবনাময় সাংবাদিক হিসাবে তিনি 
ভাইসরয় লর্ড মিন্টো-কর্তৃক অভিনন্দিত হন। তার চরমপন্থী 
মতবাদের জন্য তিনি ১৯১৫ হরিস্টিন্দে গ্রেপ্তার হন এবং 
১৯১৯ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। তার ভাই শওকত 
এবং তিনি নিজে গান্ধীজীর ভারতীয় মুসলমানদের um করার 
প্রচেষ্টায় ভার অপরিহার্য সঙ্গী ছিলেন, যদিও একই সঙ্গে 
তুরস্কের খলিফার প্রতি ছিল তাদের প্রকাশ্য আনুগত)) 

কলকাতায় থাকাকালীন আলি মৌলানা আবুল কালাম 


১৮৪ : জন্ম ভা ১৪০৯ 


IIO (১৮৮৮-১৯৫৮) একজন গুণশ্থাহী হয়ে 
পড়েছিলেন। আবুল কালাম enam তখন উর্দু সাপ্তাহিক 
“আল্-হিলাল' €দি ক্রিসেন্ট) পত্রিকার সম্পাদক এবং 
কর্ণধার ও স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। যৌবনে 
আজাদের পিতা মদিনায় গিয়েছিলেন এবং মুফৃতির কাছ 
থেকে তিনি তার দীক্ষা এবং মুসলিম ধর্মশাস্তরে শিক্ষালাভ 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মুফৃতির কন্যাকে বিবাহ 
করেন এবং পীর হিসাবে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস 
শুর করেন। অসাধারণ মেবাযী ছাত্র আজাদ বাড়িতে আরবি 
ভাষায় কথোপকথন করতেন এবং উচ্চতর এসলামিক 
জ্রানতাণ্ডারের সন্নিকটে আসেন। অতঃপর স্যার সৈয়দের 
প্রভাবে তিনি ইতিহাস এবং দর্শন পড়ার জন্য গোপনে 
ইংরাজি শেখেন।” ইংরাজি শিক্ষার ফলেই তিনি রামমোহন 
রায়ের একেস্বরবাদী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং 
যদি ধর্ম একটি সর্বজনীন সতোর প্রকাশ ঘটায়, তবে বিভিন্ন 
ধর্মাবলস্বী নানুষের মধ্যে এত বিরোধ, এত দ্বন্দের প্রয়োজন 
কোথায় এই বিষয়ে তিনি গভীর আগ্রহসহকারে নানাবিধ 
প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিবেকানন্দর দ্বারা প্রভাবান্ধিত হয়ে এবং 
ভারতবর্ষের নিজের প্রয়োজ্রনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
আবশ্যকতা অনুধাবন করে আবুল কালাম আজাদ 
“বন্দেমাতরম' নামক সপ্যামশীল পত্রিকার পণ্ডিত স্যামসুন্দর 
চক্রবর্তীর (১৮৬৯-১৯৩২) সাহিধো আসেন। পত্ডিতজী 
শুধুমাত্র এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রীঅরবিদ্দ, বিনি, 
বিপ্রবপছী জাতীয় আন্দোলনের জনক-এর সঙ্গে পরিচিত 
করিয়েছিলেন, তাই নয়, অধিকন্ত তার “দক্ষিণ হত্তস্বরূপ" 
উত্তরসূরী যতীন মুখার্জির (১৮৭৯-১৯১৫) সঙ্গেও পরিচয় 
করান। আজাদ তাদের বোমা তৈরিতে অর্থ সাহায্যে 
ব্যাপারেও উৎসাহ onm 


৩. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেরা প্রবক্তা 

যা হোক, আজাদ ভারসাম্যহীন হিন্দুকেন্্রিক ভাবমৃর্তির প্রতি 
এই নেতৃবর্গের দৃষ্টি তাকর্ষণ করেছিলেন এবং এই 
ভাবমূর্তিই মুসলিম জা'ীরতাবাদীদের এই aun 


যোগদানে বিরত করেছিল। কিন্তু যতীন মুখার্জির ঘনিষ্ঠ 
সহযোগীদের (পণ্ডিত যে গ্রামের সেই গ্রামের অতীন্্র বসু 
ও সুনশেক অবিনাশ চক্রবর্তীর মতো ব্যক্তিগণ) নিবিড় 
সান্নিধ্যে আল্রাদ ও অপর কৌতূহলী (উৎসাহী) তরুণদের 
মধ্যে যতীন মুখার্জির উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীচৈতনোর ন্যায় যতীনও বিশ্বাস 
করতেন যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা যা সর্বধর্মের সারবস্ত তা 
কোনোরকম বৈবস্যকে বরদাস্ত করতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ পরিবার-জাত যতীন বাল্যকাল থেকেই আফগান 
দেশীয় ফেরাজ খানের'সাহচর্যে নিজের গ্রামে আত্মরক্ষার 
বিভিন্ন প্রক্রিয়া শিক্ষা করেছিলেন। যড়ীনের কাকার দ্বারা 
আমন্ত্রিত হয়ে ফেরাজ খান তাদের বহির্বাড়িতে স্থায়ীভাবে 
বদবাস করছিলেন। যতীনের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ 


* পরিচয়সূত্ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফেরাল্পকে চিনতেন। মনে 


হয় রবীন্দ্রনাথ তার অনাতম বিখ্যাত ছোটো গল্প 
'কাবুলিওয়ালা' (দি ম্যান ফ্রম কাবুল') কাহিনীটি আবিষ্কার 
করেছেন এই আফগান বাক্তিটির প্রতীকী চরিত্র থেকে। 
গ্রাম] উৎসবের সময় যতীন বক্সিং লড়াইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন 
করেছেন। আর এই-সব ব্যাপারে তিনি সামাজিক ছুতমার্গের 
খ্যাপামির ap বাতিকের ধার ধারতেন না এবং বিভিন্ন 
সামাজিক ও ধর্মীয় শ্রেণীর প্রতিবেশীর প্রতিবন্ধী দলের 
কাছ থেকে ডাব নিয়ে খেতেন। স্থানীয় (দেশীয়) স্যান্ডো 
হিসাবে তার খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং তার উন্নত হৃদয় ও 
মনের নানা কাহিনী ইতিমধ্যেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 
একবার তিনি একজন গরিব মুসলমান মহিলাকে মাথায় 
করে বয়ে নিয়ে যান এবং সেই মহিলার দেওয়া এক থাল! 
ঠাণ্ডা ভাত তিনি পরমানন্দে উপভোগ করেন। একবার 
মহামারীর সময় তার হারানো পুত্রের মতে যতীন সেই 
মহিলার সব-কিছু দেখাশুনা করেছেন। ১৯০৫ সালের 
বঙ্গভঙ্গের বিনুচ্ধে আন্দোলনের মাত্রাকে তুঙ্গে নিযে যাওয়ার 


উদ্দেশ্যে যতীন এক শাৃত্ব-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, 


যেখানে ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের দেশশ্রেমিকদের পাশেই 
তিনি মুসলমান ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর ভাইদের বনিয়েছিলেন। 


১৮৫ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঘা যতীনের অবদান 


যতীনের ব্যক্তিত্বের সামনে কারো কোনে প্রতিবাদ করার 
সাহসই ছিল sti 

কলকাতায় থাকাকালীন কলেজের ছাত্র হিসাবে যতীন 
প্রায়ই বিবেকানন্দের কাছে যেতেন এবং তার ভবিষ্যৎ 
ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে একজন চিন্তাশীল 
কর্মী হওয়ার আহান তিনি বিবেকানন্দের কাছ থেকে 
পেয়েছিলেন। পড়াশুনা ছেড়ে এসে যতীন মজ্ফুফরপুরের 
ব্যারিস্টার কেনেডির সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেন। 
একজন এতিহাসিক ছাড়াও কেনেডি ছিলেন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে! এবং জাতীয় কংগ্রেসের শুরু থেকেই 
তার সক্রিয় সদস।। 'ব্রিহুত কুরিয়ার’ পত্রিকার সম্পাদক 
হিসেবে তিনি ভারতবর্ষের জন্য,এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর 
দাবি জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্‌] ভারতীয় অর্থের অপচয় এবং ভারতীয় 
সৈন্য ব্যবহার করার ব্রিটিশ নীতিকে তিনি সমালোচনাও 
করেছিলেন। 

১৯০৩ সালে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর 
থেকেই যতীন ও তার তৎকালীন সংগঠনগুলি শ্রীঅরবিন্দের 
প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমর্থনের প্রচেষ্টায় 
একক্রিত হয়। সমান্তরালভাবে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয় 
সৈনাবাহিনীর বিদ্রোহ 'ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে যতীন 
স্রীঅরবিন্দের গোপন বৈষ্লবিক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনায় 
সহায়তা করতে থাকেন। ভাদের উভয়েরই বন্ধু যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নিরালম্থ স্বামী) ইতিমধোই উত্তর ভারতের 
দেশপ্রেমিক নেতৃবর্গের sug এই আদর্শ প্রচার করছিলেন। 
ফলত, ১৯০৬ সাল থেকেই ফোর্ট উইলিয়ামে (কলকাতা) 
অবস্থিত ব্রিটিশবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সৈনাদের মধ্যে 
যতীন তয় নিজের লোকদের পাঠাতে লাগলেন। ফোর্ট 
উইলিয়াম ছিল ffe সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। 
ওইখান থেকেই সায়া দেশের বিভিন্ন সামরিক শহরগুলিতে 
এই মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষাকারী তার সহযোগী রাসবিহারী বসুকে 
একবার যতীন বলেছিলেন : 'দুর্গ-দখল করতেই হবে। তুমি 
কি এ কাজ করতে পারবে?" কালবিলম্ব না করে প্রবীণ 


নেতাকে বসু দৃঢ়ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "SJ n" অথচ 
বসু তখনো ওই লক্ষ্য কিভাবে বাস্তবায়িত করবেন তা নিয়ে 
কোনো ভাবনা-চিন্তা করেন নি। একই সময়ে যতীনের বন্ধু 
মুনশেফ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অনধিক vari বৎসর 
আগে তার নিজের জেলা পাবনাতেই এক শক্তিশালী কৃষক 
বিদ্রোহ ঘটে. সুতরাং জাতীয় উত্থানের নামে তিনি শত শত 
স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করতে পারবেন।১১ একই সঙ্গে ১৯০৬ 
সাল থেকে ঘতীন ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রে 
ভ্রোপানের মধ্য দিয়ে) তার দৃতদের পাঠাতে আরম্ভ 
করেছিলেন-_ প্রতিভাবান এই যুবকদের মধ্যে ছিলেন 
ভারকনাথ দাস (১৮৮৪-১৯৫৮), গুরান দিত কুমার (যিনি 
"ER থেকে এসেছিলেন এবং কলকাতা ন্যাশনাল কলেজে 
উর্দু পড়াতেন), অধর লস্কর, সুরেন্্রমোহন বসু, Sim সেন, 
সতোন সেন, জ্ঞানেন্দ্ৰ চ্যাটার্জি (ওরফে শরমান), জীতেন 
লাহিড়ী, ধনগোপাল মুখার্জি (১৮৮৯-১৯৩৬)। যদিও 
তাদের লোকদেখানো উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর পড়াশুনা, কিন্ত 
মূল লক্ষ্যের দুইটি প্রধান দিক ছিল :ক. ব্যাপকভাবে সামরিক 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা এবং আধুনিক বিস্ফোরক অন্ত্শস্ত্রের 
তৈরি ও ব্যবহারের পদ্ধতি শেখা ;খ. ভারতবর্ষের মানুষের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছার সমর্থনে বহির্বিম্বের 
উদারনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলা। 

ইংল্যান্ড, um এবং জার্মানিতে দেশপ্রেমিক 
ভারতীয়দের অনেক সক্রিয় সংগঠন ছিল। এদের মধ] 
ec শ্যামাজী garenfi (১৮৫৭-১৯৩০)-প্রতিষ্ঠিত 
ইন্ডিয়া হাউস বিশেষ উল্লেখযোগ্য! এখানে মাদাম কামা 
(১৮১৬-১৯৪৬) যিনি ভারতে রোজা লুক্সেমবুর্গ নামে 
পরিচিত, বীরেন্ত্রনাথ চট্রোপাধ্যায় ওরফে 'চ্যাট্রো' (১৮৮০- 
১৯৪৬), যিনি আতাগনেস স্রেড্‌লিকে বিবাহ করেছিলেন, 
বীর সাভারকার (১৮৮৯-১৯৬৬), তিরুমল আচার্য, ডি. 
ভি. এস. আয়ার, চেম্পাকরমন frm (১৮৯১-১৯৩৪) 
এর মতো উত্ততমনা ব্যক্তিরা ভারতভূমির সেবার জনা 
অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় 
আরকনাথ কুমার এবং দেশপ্রেমিকদের একটি গোষ্ঠীর 
সহায়তায় ভারতীয় অভিবাসীদের যাদের অধিকাংশ কৃষক 


১৮৬ : জয়শ্রী ভাত্ত ১৪০৯ 


অক্ষরভ্রানশিক্ষার সময়েই তাদের মনে স্বেচ্ছার বেছে 
নেওয়া দেশে তাদের অধিকার সন্বদ্ধে সচেতলতা জাগিয়ে 
তুলেছিলেন আর ছেড়ে-আসা মাতৃভূমির প্রতি তাদের 
কর্তবোর কথাও স্বরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সাংবাদিক ও 
ভাষ্যকার হিসাবে তিনি তাদের সেবা করেন। জেনেভা এবং 
প্যারিস থেকে তিনি মাদাম কাম -সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম' 
পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। একই সময়ে 'গ্যালিক 
আমেরিকান" পত্রিকার জর্জ ক্রি ম্যান (ওরফে ফিটজিরাল্ড 
যিনি তারকনাথের মতোই ব্রিটিশ-বিরোধীর ছিলেন)-এর 
সহযোগিতায় তারকনাথ 'ফ্রি হিন্দুস্তান’ পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। তার পৃষ্ঠপোষক এবং সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন 
বিখ্যাত আমেরিকান Guyana, লেখক, আইনজ্ঞ এবং 
অনান্য বিশিষ্ট বাক্তি, যাদের মধ্যে টলস্টয় ও টুটস্থিও 
ছিলেন। বার্কলিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে নিয়মিত 
অধায়ন করা ছাড়াও তিনি ভারমস্টের নরউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে খুব উচ্চশ্রেসীর 
ইঞ্ছিনীয়ারিং এবং সামরিক শিক্ষার ceu ছিল। তিনি 
ভারমস্ট ন্যাশনাল গার্ডে অন্তর্ভুক্তির জন্যও আবেদন 
করেন।১২ ১৯৯৩ সালের শেবের দিকে প্রায় ছর বৎসর 
ভারতীয়। দেশান্তরীদের সহযোগে পাতুরাং খাংকোজীর 
(টিলকের দূত) সঙ্গে হাতে-কলমে সামরিকবিদ্যা শিক্ষার 
পর তিনি হরদয়ালের (১৮৮৪-১৯৩৯) SIRO আসেন। 
সন্ধান পান সমস্বয়সাধনকারী৷ প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা যা বিভিন্ন ভারতীয় সংগঠলগুলিকে 'গদর' নামে 
একটি সুসহেত একক "IUS রূপান্তরিত করতে সক্ষম 
হয়েছিল। ১৯১৩ সালের মে মাসে একটি বিশেষ বার্তা 
নিয়ে কুমার সামক্রালিসকে। থেকে ম্যানিলার দিকে রওয়ানা 
হলেন ;তিনি তারকনাথকে ভ্বান্মলেন সেখানে তার নতুন 
কেন্দ্রীয় দফতর থেকে তিনি চীন, হংকং এবং সাংহাই-এর 
নিকটবর্তী কাজকর্মগুলি তত্বাবধাল করতে পারবেন। 
অধ্যাপক বরকতুল্লা জাপানে ঠিকঠাক আছেন। 


8. ধসলামিক স্রাতৃদ্ব 
ফিটজিরান্ডের মাধামে তারকনাথ আরো! দুজন ভারতীয় 
অগ্রপথিকের সঙ্গে পরিচিত হন : স্যাসুরেল লুকাস cut 


এবং ভূপালের কিবেননতী ব্যক্তি মৌলানা মেহমুদ বরকল 
(১৮৬৪-১৯২৮)। উভয় বন্ধুই ফিটজ্রিরাচ্ডের সহায়তায় 
১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর আর্য সমিতি (প্যান এরিয়ান 
আযাসোসিয়েশন) গঠন করেন। ১৯০৭ সালে ব্রডওয়ের 
বিখ্যাত ব্রিটিশ-বিরোধী আইনজন্ঞ মাইরন ফেব্রস তার 
ইন্দো-আমেরিকান ন্যাশনাল আযাসৌসিয়েশন ফর দি 
আযডভান্সমেন্ট অব ইন্ডিয়া-ামক প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেন। 
ভারত সরকার -পরিচালিত সাম্প্রদায়িক বৈহম্যমূলক 
নীতিকে প্রতিবাদ করে বরকতউল্লা সমস্ত রকম রাজনৈতিক 
বিষয়ে সৌহার্দ। ও সম্প্রীতির মধ্য বাস করতে হিন্দু ও 
মুসলমানদের প্রতি জোরালো আবেদন করেছিলেন পারসিক 
ভাষায় আলিগড়ের ‘উর্দু মুয়াল্লা'র মাধামে। অধিকন্ত তিনি 
মুসলমানদের দুটি কর্তব্য পালন করতে পরামর্শ দেন : 
দেশপ্রেম এবং সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
মুসলমানরা যদি হিন্দুদের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ক বজায় 
রেখে চলে তবে তাদের অপরিমেয় কষ্টভোগ করতে হবে 
এবং এই কষ্টভোগের তুলনায় খ্রিস্টানদের হাতে সারবিয়া, 
বুলগেরিয়া এবং ক্রিটের জনগণের চরম দুর্দশা তুচ্ছ বলে 
মনে হবে।১০ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের তিনি 'নিউ 
ইয়র্ক সান'-এ আবার লিখলেন যে হিন্দু এবং মুসলমানদের 
ক্রমবর্ধমান নিকট-সম্পর্ক দেখে ব্রিটিশরা ভীত হচ্ছেন এবং 


নেতৃবর্গ যে-কোনে৷ ঝুঁকির বা বিপদের বিনিময়ে এই 
এক্যকে দৃঢ়মূল (গড়ে তুলতে) দৃঢ়বন্ধ হলেন এবং এই 
ব্যাপারে তারা সাফল্যের খুব বড়ো রকমের আশা পোষণ 
করতেন ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাদাম কামার পরিদর্শন 
তাদের প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপন! জোগায়। কারণ নিউ ইয়র্ক 
সাবোদিক সম্মেলনে তিনি দ্যথহীন ভাবায় ঘোষণা 
করেছিলেন : "আমরা দাসত্বে আবদ্ধ আছি, এবং আমি 


আমেরিকায় আছি ব্রিটিশ অত্যাচারের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশের - 


একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে... এবং আমাদের স্বাধীনতার সমর্থনে 
এই মহান রাষ্ট্রের (Republic) আন্তরিকভাপূর্ণ নাগরিকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।'১৪ 

বরকতুল্লাহ সম্পর্কে আরো-একটি মূল্যবান তথা হল 


Y 


১৮৭ আন্তর্জাতিক পরিস্রেক্ষিতে বাঘা যতীনের অবদান 


যে লিভারপুল তিনি নসরুল্লা খানকে (আফগানিস্তানের 
আমীরের ভাই) জানতেল এবং আমীরের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
যোগাযোগও ছিল। ১৯০৩ সাল থেকেই তিনি নিউ ইয়র্কে 
বসবাস করতেন। সেই সমরে বেদান্ত সোসাইটির প্রধান 
ছিলেন বিবেকানন্দের সহকর্মী অভেদানন্দ নামে এক হিন্দু 
সদ্্যাসী। তিনি ভার বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে ভারতীয় 
আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সুস্পক্টভাবে রাজদ্রোহিতামূলক 
উপাদান মিশ্রণ করেছিলেন; তার গ্রন্থ “ইণ্ডিয়া আয হার 
পিপ্ল' বোগ্ছে সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল ১৯০৮ সালের 
আগস্টে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে বিবেকানন্দের ভাই 
এবং শ্রীঅরবিন্দের fant অনুগামী ভূপেন্্রনাথ দত্ত 
(১৮৮০-১৯৬১) নিউ ইয়র্কে পৌছান। তারকলাথের সঙ্গে 
কাজ করতে পেরে দত্ত খুব খুশি ছিলেন। যখন অন্যান্য 
জাতীয়তাবাদীর যুক্তরাষ্ট্রে পৌছতে শুরু করলেন, তখন 
১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বরকতুল্লা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
হিন্দুস্তানীর অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের উদ্দেশ্যে টোকিও 
অভিমুখে রওয়ান। দিয়েছিলেন এবং খুব শীঘ্রই তিনি তার 
কাগজ /51271-1571677)-এর সূত্রপাত করেন। একজন 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসাবে তিনি তার স্বদেশীয় 
মুসলমানদের আহান জানিয়ে তাদের মধ্যে সহিংস বৃহত্তর 
ইসলামবাদের wg প্রচার করেন। আফগানিস্তানকে তিনি 
মধ্য এশিয়ার ভবিষ্যৎ জাপান. বলে দাবি করেন যেখান 
থেকে উদ্ভূত হবেন পয়গস্বরের বা তার মাতৃভূমির মহান 
পতাকাতলে সংগ্রামের জন্য এক মহান বৃহত্তর ইসলামিক 
মৈত্রীর অবিসংবাদিত নেতা।১* ১৯১১ সালের মধ্যভাগে 
তিনি কনস্তান্তিনোপল এবং কায়রো পরিদর্শন করেন; 
১৯১১-র জুলাইতে পেট্রোশবাড থেকে তিনি প্যারিসে তার 
পুরোনো বন্ধু কৃষ্ভার্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং 
অক্টোবরে আবার টোকিও ফিরে যান। ১৯১১-র ডিসেম্বরে 
তিনি প্রথম তিনজন জাপানিকে ইসলামে ধর্মান্তরিত 
করেন : এরা হলেন ইউ হাতানো (যিনি নামের আগে 
হাসান কথাটি যোগ করেন), dra স্ত্রী এবং তার tog ব্যারন 
কেন্তারো হিকি। 

জেমস্‌ ক্যান্বেল কার তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন 


কিভাবে “ইসলামিক ফ্র্যাটানিটি'র ১৯১২-র মার্চ সংখ্যা 
থেকে বরকতুল্লার শেক্সপিয়রের ভাবা প্রয়োগ একই সঙ্গে 
আরো সাবলীল (স্বচ্ছন্দ গতিবিশিষ্ট) ত্রিটিশ-বিরোধী 
স্বরযুক্ত সুরে বাঁধা হায়। একজন স্রিস্টপূর্ব রোমক কবি যিনি 
তার সময়ের আযাংলো-্যাক্সনদের বর্ণনা করেছেন fixa, 
লোতী সামুদ্রিক eng হিসাবে, যারা পৃথিবীকে লুটে খাওয়ার 
ওপর জীবনধারণ করে, তার কথা উদ্ধৃত করে সম্পাদক 
বরকতুল্লা দুঃখ করে বলেছেন, যে দু'হাজার বছর অতিক্রান্ত 
এই জাতির ছিত্র লুষ্ঠনপ্রবৃত্তিকে নমনীয় করতে opea নি। 
“বদি কোনো-কিছু এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে তা হল ভণ্ডামির 
মার্জিতরাপ যা তাদের বর্বরতাকে আরো ধারালো করে 
তুলেছে।' ভারতে এই পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল 
এবং বছরের শেবে জাপানি সরকারকে এটা সম্পূর্ণভাবে 
দমন করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে, একই বৎসরের সেপ্টেম্বর 
মাস থেকে মার্চ, ১৯১৩ সালে পত্রিকাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে 
অভিযুক্ত করা পর্যন্ত একটি নতুন পত্রিকা 'এল ইসলাম' 
ভারতবর্ষে হানা দিয়েছিল। ১৯১৩-এর জুন মাস থেকে 
প্রকাশিত অপর একটি উর্দু পুক্তিকা “তরবারিই শেষ 
অবলম্বন" এর অনুগমন করে : এই পুস্তিকা মুসলমানদের 
সমস্ত দুঃখ-দূর্দশা এবং বলকান যুদ্ধে বর্বরতার জনা 
ইংল্যান্ডকে দোবারোপ করে। ইংরেজদের মাতৃভূমিকে 
বঞ্চিত ও লুষঠন থেকে বিরত করার জন] এই পত্রিকা 
ভারতীয় মুসলমানদের গুপ্ত সংগঠন তৈরি করতে প্ররোচিত 
করেছিল। এমন-কি যে সমস্ত দেশীয় ব্যক্তি তখনও বিদেশী 
শাসকদের প্রতি অনুগত ছিল তাদের এক-এক করে বাছাই 
করে প্রকাশ্যে তাদের প্রাণ বধের সপক্ষে সমর্থন 
জানিরেছিল। দেশে-বিদেশে দেশপ্রেমিকদের ইংরেজ 
শুপ্তচরদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা সতর্ক বাণী 
উচ্চারণ করে : "মসজিদের মোল্লারা, মন্দিরের পৃজারীগণ, 
বেশ্যারা, রাত্তায় ফিরিওয়ালাগণ, দোকানদাররা, 
শিক্ষকগণ সকলেই এখন সরকারের অপরাধী অনুসন্ধান 
বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ।' পরিশেষে, “তরবারিই শেষ 
অবলম্বন" পত্রিকা সময়োচিত পরামর্শ ঘোষণা ক'রে বলে 
যে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড এবং জার্মানির মধ্যে যুদ্ধের 


১৮৮ ২ জয়শ্রী ভা ১৪০৯ 


প্রেক্ষিতে ভারতীয়দের উচিত সশস্ত উত্থানের জনয প্রস্তুতি 
Geni 


৫. নিপীড়ন. প্রতি-নিগীড়ন 
১৯০৮ সালের মে মাসে কলকাতার উপকণ্ঠে বারীন ঘোষ- 
পরিচালিত হাত-বোমা তৈরির একটি কারখানা আবিষ্কার 
এবং এই ধরনের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের সংবাদের 
ভিত্তিতে ও বারীন ঘোষ এবং তার সহযোগীদের হঠকারী 
করতে আরম্ভ করল। এরই ফলে “রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা'র অভিযোগে এই সংগঠনের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে 
প্রীঅরবিন্দের এতিহাসিক বিচার হল। বিল্লবী সংস্থার 
বিকেন্্রীভূত সংগঠল জোটের নির্মাতা যতীন তার কিছু 
সংখাক স্বেচ্ছাসেবক এবং আঞ্চলিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সহ 
তখনও অপরাধী তালিকাভুক্ত হন নি। সরকার-কর্তৃক 
আরোপিত ক্রমবর্ধমান দমনমূলক ব্যবস্থা এবং 
দেশপ্রেমিকদের প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে যতীন এবং ভার 
সহযোগীরা অতিশয় দক্ষতা এবং কৌশলের সঙ্গে 
অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করেছিলেন। জাস্টিস 
রাউলাটের ১৯১৮ সিডিশন কমিটি রিপোর্টের বিবরণ থেকে 
জানা যায় যে অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে যতীন একের- 
পর-এক যুক্তি দিয়ে সমর্ত অভিযোগের প্রত্যুত্তর 
দিয়েছিলেন এবং তা তার অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের 
লৈপুণাকেও Tra করে দিয়েছিল। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে 
তিনি ট্যাক্সি-গাড়ি ডাকাতির-মতো এক অত্যাধুনিক পদ্থাও 
পরিকল্পনা করেছিলেন যা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মচারীদের 
বাছাই করে নেওয়া এবং OW] তাদের নির্মূল করার 
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। একজন প্রধ্যাত ফরাসি এতিহাসিক 
এই কাজগুলোকে ভার্দির অপেয়ার দৃশ্যগুলির সঙ্গে তুলনা 
করেছেন।১* 

এই চরম পরিণতি দেখা গেল ১৯১০ সালের ২৪ 
জানুয়ারি বতীনের দুই সহকর্মী কলকাতা উচ্চ আদালতের 
অভ্যন্তরে পুলিশের একজন ভারতীয় ডেপুটি 
সূপারিনটেন্ডেন্টকে গুলি করে হত্যা করলেন। এই উচ্চপদস্থ 


পুলিশ কর্মচারীর অত্যধিক উৎসাহ বিচারাধীন 
দেশপ্রেমিকদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ‘তার 
হত্যাজনিত বিষাদ প্রত্যেকের ওপর আচ্ছ্প থাকায়, 
পরের দিন fauifs কাউন্সিলের প্রথম সভার 
উদ্বোধনকালে বড়োলাট মিন্টো এ-সকল ঘটনার 
সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের কথ! প্রাচ্ছন্নভাবে স্বীকার করেন।' 
ভারতে এত দিনের অল্গান৷ এক এঁশী শক্তি বাত্তবরূপ 
নিয়েছে, নৈরাজ্য ও অরাজকতার শক্তি ul শুধুমাত্র ব্রিটিশ 
শাসনই নয়,এমন-কি ভারতীয় প্রধানদের সমস্ত সরকারকেই 
ধ্বংস বা পরাভূত করবে...।'১৮ ২৭ জানুয়ারি গ্রেপ্তার বরণ 
করে যতীন এবং তার সহযোগীদের পয়বট্রিজন হাওড়া 
ডাকাতি মামলায় বিচারাধীন কয়েদী হিসাবে এক বৎসরের 
অধিক সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। 

qs পরিস্থিতিতে জিত হয়ে এবং যত্নের মধ্য 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক বিপজ্জনক শত্রু আবিদ্ধার করে 
নবনিযুক্ত বড়োলাট হার্ডিজ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর 
লিখেছিলেন: “মামলা কু করার ব্যাপারে আমি বলতে 
চাই যে আমি এতখানি জাল বিস্তার করাকে অনুমোদন 
করি না; দৃষ্টান্তম্বরূপ, হাওড়া অপরাধীদের মামলায় 
অভিযুক্ত সাতচল্লিশ জনের মধ্যে আমি মনে করি একমাত্র 
একজনই প্রকৃত অপরাধী। এই একজন অপরাধীকে যদি 
সম্পূর্ণ সম্মিলিতভাবে অভিযুক্ত করা যেত তা হলে আমি 
মনে করি চেচচ্লিশ জন বিপথগামী যুবকদের বিচারের চেয়ে 
এটা আরও ফলপ্রসূ হত।'৯ এর পরই ঘটল যতীনের 
রাজন্রোহিতামূলক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী ১০ জাঠ 


রেজিমেন্টের বিলোপন। যতীনের বিরুদ্ধে কোনো” 


অভিযোগ প্রমাণ করতে অসমর্থ হয়ে কর্তৃপক্ষ ১৯১১- 
এর ফেব্রুয়ারি তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এইরূপ অবস্থায় 
ক্রোধোন্সত্ত হয়ে ১৯১১-এর ২৮ মে হার্ডিগ্র লিখলেন : 
*১০ ভ্রাঠ মামলা হাওড়া অপরাধী মামলারই একটি 
অপরিহার্য অংশ;এবং শেষোক্ত মামলায় বার্থ হয়ে সরকার 
প্রথম মামলায় অগ্রসর হওয়ার অসারতা উপলব্ধি 
করেছিল... বস্তৃতপক্ষে বাংলা এবং পূর্ব-বাংলার অবস্থা 
থেকে অধিকতর খারাপ আর কিছু হতে পারে না। প্রকৃত 


- 


১৮৯ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঘা যতীনের অবদান 


অর্থে সরকার বলে আছে কিছু দুই প্রদেশের কোলোটাতেই 
ছিল না, তবে আইন-শৃঙ্ধলা পুনরুদ্ধার করতে আমি 
দৃঢ়বন্ধ।'২০ দুঃসাহসিক বাঙালি চরমপন্থী রাজনীতির প্রভাবে 
কলকাতা আগের মতোই রাজদ্রোহিতায় পূর্ণ দেখে হার্ডিতও 
করলেন। বন্ততপক্ষে মুসলমান সংখ্যাধিকা-অধ্যুষিত পূর্ব 
অশে এবং কলকাতা সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান পশ্চিম-সহ ব্রিটিশ- 
ভারতের এই সবচেয়ে অগ্রসর প্রদেশকে দুর্বল করার ব্যর্থ 
প্রচেষ্টায় এই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা করা হয়েছিল? 


৬. বৃহত্তর জার্মানবাদ 
অন্যতম সরকারি এতিহাসিক রমেশচন্ত্র মজুমদার২” তার 
'আঠ রেজিমেন্টের বিদ্রোহ 'র অধ্যায়ে কলকাতায় অবস্থিত 
রাশিয়ান কনসাল জেনারেল আর্সেনিয়েডর উক্তি উদ্ধৃত 
করে ১৯২০-এর ৬ ফেব্রুয়ারি তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন 
: 'বর্তমানে ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষের এই-সব ব্যাপারে গোপন 
রাখার ইচ্ছা সত্বেও কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়... 
ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে 
একান্তডাবেই যুক্ত-_ যে স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতে 
সাম্প্রতিককালে প্রচণ্ড গতিলাভ করে এগিয়ে চলছিল।'.. 
অন্তত বিয়াল্লিশজন বিচারাধীন সৈনিকের নাম উল্লেখ করে 
১১ মার্চ ১৯১১ সালে আর্সেনিয়েভ পুনরায় জোর দিয়ে 
লিখলেন যে উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের এই মামলা চেপে 
দেওয়ার পিছনে যথেষ্ট ভারী যুক্তি ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 
বড়োদিনের সময় বড়োলাট এবং সমস্ত পদস্থ ব্যক্তিগণের 
উপস্থিতিতে বাংলার গভর্নরের বাসগৃহে নাচের আসরের 
সময় তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দশজন জাঠ অফিসার 
বোমার সাহায্যে তাদের মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত করে, 
সুযোগ করে দেয়।' খুবই স্পষ্ট ছিল বে দাসত্বের অধীনে 
থাকা একটা দেশে বিশ্বাসঘাতকতার ঘটলা ঘটবে; এটাই 
ধরকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের পরিস্থিতিকে সুরক্ষা করেছিল। 
কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপপুরুষ স্যার আশুতোব 
মুখার্জির২২ সঙ্গে ব্যক্তিগত Cuts সম্পর্কের সুবাদে 


বর্তীন্্রনাথ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জার্মান 
ভারততত্ত্ববিদ থিবোর (Thibuud) সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 
এবং প্রায়শই তার কাছেতার কয়েকজন সহযোগী মেঘনাদ 
সাহা, জ্ঞান ঘোষ, নীলরতন ধর, সতীশ চক্রবর্তী, শৈলেন 
ঘোষ প্রমুখ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রদের আলোচনার জন্য 
পাঠাতেন। সম্ভবত এই থিবেরের মাধ্যমেই সফররত দ্রার্মান 
যুবরাঞ্জকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ভ্রার্মানির er তাদের 
প্রত্যাশার কথা জানিয়েছিলেন। যতীন্ত্রনাথ কারাগারের 
অভ্যন্তরেই আসন যুদ্ধের আঁচ পেয়েছিলেন এবং তিনি 
তার সহযোগীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সবরকম সন্্রামমূলক 
ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখতে বলেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় 
ইণ্ডিয়া সিভিল সার্ভিসের জে. জি. নিক্সনের একটি রিপোর্টে 
£ যুদ্ধের সূচল! যে চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করবে এ কথাটা 
যতীন মুখার্জির মনে অনেক আগেই ভেগেছিল।'২* 
১৯১১ সালের অক্টোবর ফ্লেডরিখ ফন বানহার্তি 
(১৮৪৯-১৯৩০)-কর্তৃঝ 'জার্মানি এবং পরবর্তী যুদ্ধ' 
শিরোনামে বৃহত্তর জার্মানবাদের ইস্তাহার প্রকাশেরও পূর্বে 
যতীন মুখার্জি পাশ্চাত্যে প্রেরিত তার প্রতিনিধিদের কাছ 
থেকে সংবাদ পাচ্ছিলেন যে, একদিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 
ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে, অপরদিকে ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সঙ্গে বৃহত্তর ইসল্যমবাদীদের 
সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য umffe একটি 
যুদ্ধকালীন চুক্তির পরিকল্পনা করছে। ১৮০৭ শ্রিস্টান্দে 
লিখিত 'ডিসকোর্স অফ দি জার্মান নেশান'-এর 
এতিহাসিকভাবে সরল ব্যাখ্যায় অন্যভাবে শ্রদ্ধেয় দার্শনিক 
ফিক্‌টে (Fichte, ১৭৬২-১৮১৪)। উনবিংশ শতান্ধীর 
মাঝামাঝি সময়ের একদল জার্মান চিন্তাবিদ ও লেখকবৃন্দ 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য একটি আন্দোলন শুরু করার 
চেষ্টা চালিয়ে বাচ্ছিলেন : সর্বপ্রথমে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে, 
গোবিনিউ (১৮১৬-১৮৮২)-নামে একজন ফরাসি 
কৃটনীতিবিদ এবং লেখক, তারপর ১৮১৯ সালে এইচ. 
এস. চেশ্বারলিন নামে একজন ইংরেজ নিবন্ধকার, জার্মাল 
জাতি-কৌলীন্যের eq সংবলিত Alldeutscher Verbund 
(১৮৯৪) এর সাহায্যে সকল জার্মানদের এক্যের মাধ্যমে 


১৯৩ 3 Wr em ১৪০৯ 


পূর্বপ্রান্তে প্রসারিত বৃহৎ জার্মানির স্বত্ব দেখাতে শুরু করেন। 
এইভাবেই ভবিষ্যতের ন্যাশনাল সোশালিস্ট আদর্শের বীজ 
অনেকটাই উপ্ত হয়েছিল! মহারানী ভিক্টরোরিম্নার দৌহিত্র 
দ্বিতীয় উইলছেল্ম্‌ যখন কাইজার পদে অভিষিক্ত হলেন 
(১৮৮৮) তখন তার বাসনা জাগল ব্রিটিশ নৌশত্তিল 
প্রতিবন্ধী হয়ে ওঠার। শতানশীর শুরু থেকেই তাকে বাস্তবে 
রূপ দিতে শুরু করেন এবং ইংরেজদের নিকট বন্ধু 
ফরামিদের ভয় পাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তার নিকটবর্তী 
অটোমান TESTI] এবং উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্গুলির 
সঙ্গে হিসাব কবে নৈকটা বাড়িয়ে তোলেন। 

ঘনায়মান যুদ্ধের পটভূমিতে কলকাতার অস্ট্রিয়ান 
কনসাল-জেনারেল কাউন্ট থার্ন কাইন্জারের বিদেশ মন্ত্রীকে 
জানান যে, যদিও ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় ব্রিটিশ-ভারতীয় 
সেনাদের আনুগত্যের কথা ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, 
কিন্তু এ-সব উত্তিতর সমর্থনে কোনো প্রকার আন্তরিক 
অনুভূতি নেই : 'বাঞ্জলি বিষ্লবীরা দক্ষতার সঙ্গে শিখ_ 
বিশেষ করে জাঠ সৈন্যদের মধ্যে রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করার মনোভাব সৃষ্টি করেছেন, এটাই সেনাবাহিনীর 
মনোভাবের প্রকৃত চিত্র s 

255-3 মধ্যভাগে বার্হার্তির বই প্রকাশের পরেই 
প্রখ্যাত জার্মান শিল্পব্যক্তিত্ব আযালবার্ট বলিন এবং 
নিডারমেয়ার (Niedermeyer) মেধাবী ভারতীয় ছাত্রদের 
দেখাশুনা করতেন এবং লক্ষ্য রাখতেন কারা ভারতে 
ব্রিটিশবের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চাল্লাবার যোগ্য। ১৯১১. 
এর শেবের দিকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তারকনাথ তার 
সহযোগী ধীরেশ সরকারকে বার্লিনে পাঠালেন। ১৯১৩-র 
মাঝামাঝি তিনি যতীন্্রনাথকে জানালেন যে বান্তবিকই 
জার্মান সাহায্য পাওয়া যাবে। এর সত্যতা পাওয়া যাবে 
১৯১৪-র ৬ মার্চ 'বার্গিলার টাগের্যাটা-এ (Berliner 
7582841) প্রকাশিত ‘ইংল্যান্ডের ভারতীয় সংকট নিবন্ধে 
আগুয়ান বুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্যারিস তাদের কাজের 
অনুপযুক্ত বিবেচনায় ‘চ্যাট্রো' জার্মানির Halle'-a2 
উদ্দেশে রওনা দিলেন। সেখানে ইউনিভার্সিটি কেমিক্যাল 
ইন্সটিটিউটে ড. অবিনাশ ভট্টাচার্য ওরফে 'অবি' নামে এক 


ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। ফ্রাউ আত্মা 
মারিফ সাইমন-নাম্বী এক ভারতস্রেমী লেখিকা প্রতিবেশিনীর 
সৌজন্য ও সহানুভূতির সুবাদে ভগ্নিপতি ভারত্রেমী, 
হামবুর্গের বিশিষ্ট শিল্পপতি হের নিয়েডারমেয়ারের সঙ্গে 
১৯১১ সাল থেকে অবি পরিচিত ছিলেন। ইনি শ্রোয়ডার 
Pers এবং কলকাতার জার্মান এশিয়াটিক ব্যান্কের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। হামবুর্গ আমেরিকা স্টিমার কোম্পানির জেনারেল 
ম্যানেজার আলবার্ট বলিলের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। 
এরা উভয়েই 'অবি'কে মিশর এবং তুরস্কের বিপ্লবে অর্থ 
এবং অস্ত্র দিয়ে তারা কিভাবে সাহায্য করছেন সে ব্যাপারে 
অবহিত করতেন এবং ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইতেন ভারতের 
ক্ষেত্রেও তার! সেই ভূমিকা পালন করতে পারেন। ৩১ 
আগস্ট ১৯১৪, 'চ্যাট্রোর আগমন উপলক্ষে অত্যন্ত 
উৎসাহিত হয়ে ‘অবি’ তার বন্ধু, অভ্যন্তরীণ vf) ক্লেমেন্ট 
ফল ডেলক্রুকের ভাগে, হেলমুটের মাধ্যমে জার্মান বিদেশ 
দফতরের ব্যারন বাথেইমের সঙ্গে বৈঠকের অয়োজন 
করেন) বার্থেইম, 'অবি', 'চাট্টো' এবং রসায়নের মেধাবী 
পারসিক স্ত্র দাদা ofi কের্সাসপকে নিয়ে গেলেন ঙার 
সহকর্মী মধ্যপ্রাচাবিশারদ ম্যাক্স ফল ওপেনহাইমের কাছে। 
১৯১৪সালের সেপ্টেম্বরে কমাডান্ট জোফ্রের সেনাবাহিনীর 
সামনে মার্নেতে মোল্টকের পশ্চাদপসরণ, ওয়াশিংটনে 
জার্মান দূতাবাসে নিযুক্ত সামরিক সচিব ফ্রানৎস্‌ ফন 
প্যাপেন২*-এর মতে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ; 
আই ‘শত্রুর শক্ত’ নীতি অনুসরণে জার্মান বিদেশ-দণ্তরের 
প্রাচাবিদ কুডলফ নাডোলনি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভারতীয় 


প্রস্তাবের বৃহত্তর সমর্থকণছিলেন। ফন ওপেনহাইমকে 


প্রেসিডেন্ট করে জার্মান বিদেশ-সন্ত্ক একটি ste গঠন 
করে, প্রথমে যা ছিল-_'132010101157312116 für der 
Orient" পরে ‘Deutsche Orient Institut’ (জার্মান 
প্রা্চর্চ প্রতিষ্ঠান) এ রূপান্তরিত হয় যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্য 
এবং ভারতে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনকে প্রসারিত করার 
জনা mf বিদেশ দপ্তরের ফন COCOS (Von 
Wesendonck) অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন"; অন্য 
সদসাদের মধ্যে ছিলেন রুথ বেক (Ruth Bake) আরবি 


১৯১ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঘা যতীনের অবদান 


গবেবক, গ্যায়েট্‌শ্‌ (074৩1), ভারতের প্রাক্তন মিশনারি, 
হাইনরিশ জ্যাকোবি (ডাইরেক্টর জেনারেল, পার্সিয়ান 
কার্পেট কোম্পানি), আর্নস্ট ন্যুয়েন হোফার (ব্যবসায়ী, 
যাকে করাচীতে কনসাল করে পাঠানো হয়েছিল) এবং 
হেলমুট ফল গ্লাসেনাপ (ভারততত্বের Wa)! প্রচার 
পৃত্তিকার সঙ্গে ভারা Der New Orient (নব্য প্রাচা)- 
নামে একটি সাপ্তাহিক পত্তিকাও প্রকাশ করতেন। 

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই UIS সাধারণ 
সম্পাদক করে ৩১টি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং 
ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে দেশপ্রেমিক ভারতীয় 
ছাত্রদের নিয়ে গড়ে উঠল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি 
(Deutsche Verein Der Freunde Indien) মনসুর 
আহমেদ, ভট্টাচার্য (ufa), ড. জ্ঞান দাশগুপ্ত, ড. যোশী, 
কারানদিকার, তুকারাম কৃষ্ণ লাঙ্ছু (পরে বারাণসীর 
অধ্যাপক), মজিদ, গোপাল পরাঞ্জপে, ড. রহমান, শাস্তাশিব 
রাও, সতীশ রায়, ধীরেন সরকার, ড. শ্রীশ সেন (পরে 
লাহোরের অধ্যাপক), ড. fae সুখতাংকর (পরে 
হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক)। 

বলিন (921100)-এর ব্ক্তিতে মুদ্ধ হয়ে কমিটি তাকে 
সভাপতি পদে নির্বাচিত ফরেন। একই সঙ্গে শ্রীচেম্পাকা- 
রামন পিল্লাই ভারতীয় fart) আন্দোলনের সপক্ষে প্রচার 
চালাবার ইচ্ছা নিয়ে জুরিখের জার্মান কনসাল-জেনারেলের 
কাছে যান এবং বার্লিনে কমিটি অফিসে (28, Wielan- 
dstrasse, Charlottenburg) চ্যাট্টোর সঙ্গে মিলিত হতে 


আমন্ত্রিত হন। ভ্রীপিল্রাই ছিলেন Pan-Germen. 


Nationalist Party-8 একমাত্র অস্বেতকায় সদস্য। তার 
সঙ্গে হিন্ডেনবার্গ (১৮৪৭-১৯৩৪) এবং লুডেনভর্ফ 
(১৮৬৫-১৯৩৭)-এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। এই দূই 
সমরনায়কের অধীনে তিনি রাশিয়ানদের পরাজয়ের পর 
থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিমার্জন করার 
ক্ষমতা অর্জন করেন, এমন-কি কাইজারের নেওয়া সিদ্ধান্তের 
রদবদল করতে পারতেন, বিশেষ করে ভারতীয় বিশ্লযীদের 
প্রতি জার্মানির প্রাথমিক প্রতিশ্র-তির ব্যাপারে। চ্যাটোর 
অফিসে পিল্লাই, বোস্বের ড. মোরেম্বর প্রভাকর, 


ত্যাসিস্টান্ট প্রফেসর অব কেমিস্ট্রি, কোলোন ইউনিভার্সিটি 
এবং পাঞ্জাবের ড. আবদুল হাফিজ, এম.এস্‌সি., 
(বার্মিহোম), পি.এইচ.ডি. (লিপজিগ)-এর সঙ্গে মিলিত 
হন। আবার ১৯১৪-র সেপ্টেম্বর মাসে ধীরেন সরকার, 
নারায়ণ স্বামী মারাঠের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার পথে 
ক্যালিফোর্নিয়া পৌছানোর পূর্বেই ওয়াশিংটনে অবস্থিত 
জার্মন দূতাবাসের উদ্দেশ্যে প্রেরিত জার্মান বিদেশদপ্তরের 
সঙ্গে ১৫ দফা চুক্তি সংবলিত অনুজ্ঞার সাংকেতিক বার্তা 
বহন করে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে কতকগুলি 
135, ভারতে বিশ্ব সৃষ্টি এবং পরিচালনার জন্য অর্থ, arg 
এবং প্রয়োজনে কিছু বিশেষজ্ঞ সামরিক অফিসারের দরকার 
হতে পারে ;খ. ভারতীয় সহকর্মীদের ভারতে বিপ্লব সংঘটন 
করতে প্রেরণ কর! ;গ. কিছু ভারতীয় তরুণদের সামরিক 
বিস্ফোরক কারখানায় প্রশিক্ষণ দেওয়! : ঘ. সামুদ্রিক মাইন 
তৈরি এবং ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণের বাবস্থা করা; ড. 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রচারপত্র, পুস্তিকা এবং বিবৃতির 
মুদ্রণ ; চ. উপরোক্ত জিনিসগুলি বণ্টনের জন] ভারতে 
বিমান প্রেরণ m কোনো ভারতীয় উপকূলে অস্ত্রশস্ত্র, 
গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম পৌছাতে হবে 
0. দি বিপ্লব সফল হয়, ভারতীয় বিশ্লবীরা সোশালিস্ট 
রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করবে। কোনো জার্মান সেনাবাহিনী 
ভারতে না পাঠাবার ব্যাপারে সতর্কতা (SGT) হয়েছে। 
এতিহাসিক অরুণচন্ত্র গুহ-ও ভারতে সোশালিস্ট 
রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার এই পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে যলেছেন: যা ছিল রাশিয়ায় বলশেভিক বিশ্বের অন্তত 
তিন বছর আগে।"২৪ 

দেখা যাচ্ছে ১৯১৪-র৭ সেপ্টেম্বর জার্মান বিদেশদপ্তর 
বার্লিন এবং হামবুর্গের তিনটি apos (যেমন, এগমন্ড 
হেগারডল (55770 Hagerdon), স্বত্বাধিকারী হিনৎসে) 
অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তাদের নিকট এবং দূর প্রাচা 
শাখাশুলিতে। জার্মান বিদেশ দপ্তরের আর্নস্ট qr 
হোফার এক সপ্তাহ পর ওই ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিচ্ছেন সম্ভব 
হলে জাভায় অবস্থিত কোলো SORS মাধ্যমে ২৫০,০০০ 
জার্মান মুদ্রা (DM) ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে | জাভা 


১৯২ : জজ em ১৪০৯ 


তখন জার্মানির নিরপেক্ষ প্রতিবেশী হল্যান্ডের দখলে ছিল। 
5338-3 ৯ সেপ্টেম্বর, ফন ওপেনহাইম জিমারমানকে 


নাম “যার সঙ্গে এখান থেকে আসা ভারতীয়রা যোগাযোগ 
করতে পারে", সেইদিনই উনি খোলা নিচ্ছেন কলকাতা, 
বোস্বাই, লাহোর প্রভৃতি স্থানে পাঠাবার জন্য অর্থপ্রান্ডির 
TRIER বিষয়ে। ৭ ডিসেম্বর, ওয়াশিংটনে নিযুক্ত জার্মান 
রাষ্ট্রদূত বার্সস্টর্ফ বার্লিসকে জানাচ্ছে যে নিউ ইয়র্কের 
সামরিক সচিব (Military Attache) ফন প্যাপেন ভারতের 
NJ ১১০০ রাইফেল, ৪ লক্ষ কার, ২৫০ মসার পিস্তল, 
৫০০ রিভলবার এবং গুলি ভ্রয় করেছেন। ২৭ ডিসেম্বর 
জিমারমন (Zimmermann) বার্নস্টর্ফকে জানিয়েছিলেন 
বে, বার্লিন কমিটির পক্ষ থেকে হেরম্ব গুপ্ত ওরাশিংটনে 
ফিরে যাচ্ছেন অন্তর ক্রয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় 


বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্য থেকে fart কর্মী সংগ্রহ ' 


করে ভারতে বিশ্ব সংগঠন তত্ত্বাবধান করতে। ফল প্যাপেন 
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ তারিখে জানিয়েছিলেন যে ভারতের 
ধন্য সংগৃহীত অস্তুসম্তার Annie Larsen" নামক জাহাজে 
মজুত করা SURG 

জার্মান রাষ্ট্রদূত বার্নস্টর্ফের মতে, ১৯১৪-র অক্টেবর 
নাগ্যদ কালিফোননিরার জার্মান কনসাল-জ্রেনারেলের 
পরামর্শে কয়েকজন গদর নেতা করেকটি আমেরিকান 
ফার্মের কাছে থেকে ৬০,০০০ ডলার মূল্যের অস্্রধ্াপ্তির 
তাৎক্ষণিক আশ্বাস পেয়েছিলেন? ২৮ 

fürs (Fitzerald) এবং জার্মান সাংবাদিক গিরর্গ 
ফন স্কালের (Georg Von 5121) সহাল্তায় বরকতুল্লা 
৩০,০০০ রাইফেল এবং ৫০০০ স্বয়ংক্রিয় rm ভারতে 
পাচার করার ব্যবস্থা করেছিলেন। বরকতুল্ার সহযোগী 
গদর নেতা ভগবান সিং (যিনি eem সিং সাহরি এবং 
vega সিংকে নিয়ে তারকনাথকে ‘কোমাগাতাম্মর'-হ্যঙ্গামায় 
১৯১৪-র জুনে সহারতা করেন), ২১ অক্টোবর ম্যানিলায় 
ফিরে গেলেন। সেখানে কুমারকে রাখা হয়েছিল । সাংহাই 
এবং মানিলার মধ্যে নিয়মিত বাতারাত করতেন কুমার 


এবং ব্যাঙ্ককের ভারতীয় fauiipra পথনির্দেশ করতেন। 
একদিকে সিঙ্গাপূরে- অপর দিকে হ্যাঙ্ককের ৩০০ মাইল 
ভত্তরে রাহেঙ-এ কর্মতৎপর ছিলেন। এখান থেকে ভূমিপথে 
পশ্চিমে মেসর্ট গ্রামের মধ্য দিয়ে সীমারেখা অতিক্রম করে 
মাইয়াওয়াঙ্ছি নামে বর্মী গ্রাম থেকে মৌলমিনের মধ্য দিয়ে 
রেঙ্গুন যাওয়া যায়। বার্মার মিলিটারি পূলিশের অর্ধেকই 
ছিল শিখ এবং মুসলমান, তাদেরকে ইতিমধোই ভারতে 
সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার ধারণার অনুসারী করা গিয়েছিল। 
মাইয়াওয়াদ্দিতে (মায়াবতীতে) ১৯১৫-র জুন মাসে 
"Romanes প্রচারপত্রের একটি বিরাট পার্সেল’ em পড়ে 
যাব্রিটিশ এলাকায় পাঠানো হচ্ছিল 'এর মধ্যে ছিল ২০০ 
কপি উর্দু, হিন্দি এর গুরুমুখীতে ছাপালো৷ 'গদর' এবং 
স্থানীয়ভাবে জিলেটিন পদ্ধতিতে ছাঁপানে। দুপাতার পুস্তিকা 
প্রায় হাজার কপি। একটা কবিতা ছিল (...) এবং অপরটির 
নাম ছিল ‘সামরিক ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি ভালোবাসার বাদী, যা 
ছিল ব্রিটিশ সরকার এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণে 
পূর্ণ একটি অংশে C.) দেশীয় অফিসারদের প্রতি আহান 
জালানো হয়েছিল যে তারা যেন পদক এবং পদমর্যাদাসূচবঃ 
দাসত্বের ব্যাজের মোহ ত্যাগ করেন (... এবং স্বাধীনতার 
চিহ্ন সগর্বে বুকে ধারণ করেন।'২৯ শিবদয়াল কাপুরের 
স্বীকারোক্তি থেকে আরো জানা যায় যে উত্তর-পশ্চিমের 
প্তান্তরে পাকোহর কাছে বেশ-কিছু সুড়ঙ্গ খনন করা 
হয়েছিল অন্ত মজুত করার জন্য। এর কাছাকাছি জার্মানদের 
তত্বাবধানে রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছিল ভারতীয় 
শ্রমিকদের দ্বারা, এরা সকলেই ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারের 
প্রতি মনোযোগী ছিল। ব্রিটিশ-বিরোধী জলানুভূতির অপর 
একটি উৎসের সঙ্ধান পাওয়া গিয়েছিল কর্নেল নিয়াজি বে- 
নামে একজন বৃহত্তর ইসলামবাদী তুকী দূতের sg ঘিনি 
১৯১৪-র আগস্ট থেকেই থাইল্যান্ডে তৎপর ছিলেন। উনি 
স্থানীয় সুসলিম এবং ভারতীয় বিদধীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
যোগসূত্র ছিলেন।** যর্তীন মুখার্জির দূতেরা রেঙ্গুনে 
ইসলামবাী মালয় স্টেটস গাইডের দীক্ষা দানের মূল আধার 
তুকী কনসালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। 
ক্যালিফোনিরা ছাড়ায় আগে আগস্ট- থেকে "ভগবান সিং 


a. 
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১৯৩ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ar হতীনের অবদান 


বরকাতুল্লা সিং (যদ্দৃষ্টং)-এর সঙ্গে বিপ্রোহাত্মক প্রচারমূলক 
জনসভায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের অভিবাসী 
ভারতীয়দের সনির্বন্ধ অনুরোধ ভারতে ফিরে গিয়ে fea 
সংঘটন করতে।*১ এয ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ ওই 
সব অঞ্চল ত্যাগ করা শুরু করে। এইভাবে যখন সতীশ 
রায়, অধ্যাপক m সেন এবং শাস্তাশিব রাও ৩০ 
সেপ্টেম্বর (১৯১৪) তারিখে বার্লিন ছেড়ে ভাতের 
উদ্দেশে রওনা দেন. অবি তার একদিন পর তাদের অনুসরণ 
করেন যাতে একসঙ্গে সলাই ধরা না পড়েন। সেইভাবেই 
অঙ্পেবরের মাঝামাঝি, প্রথম দলে মারাঠে, ভূপেন মুখার্জি 
ও বোদারেম্মর গুহ এবং দ্বিতীয় দলে সত্যেন সেন, 
বিধুলাণেশ পিংলে এবং কার্তার সিং তারকসাথের কাছ থেকে 
যততীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা নিয়ে ক্যালিকোর্নিয়া 
ছেড়ে ভারতের পথে রওনা হন। অন্যান্যরাও এদের 
অনুসরপ করেন। হীরেন সরকার এবং মারাঠের নির্দেশে 
জিতেন লাহিড়ী জিমারম্যান পরিকল্পনার (জার্মান বিদেশ 
সাবের নামান্ধিত. যিনি ভেলেন ডদ্ধ এবং ফল 
ওপেনহাইমের মাধ্যমে বার্লিন কমিটির সঙ্গে কাজ করতেন) 
অশ্থগতির সংবাদ নিয়ে কলকাতার পথে বার্কলে ছেড়ে 
১৯১৪-র ডিসেম্বরে বার্লিনে পৌছাল। যেহেতু জার্মানরা 
"ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকেই প্রাধান্য 
দেওয়ার চেষ্টা করত"*২, মুহাম্মদ মনসুর, কমিটির 
সেক্রেটারি হন। পরে ১৯১৫-র মাঝামাঝি চ্যাট্রোয় হাতে 
দায়িত্বভার তুলে দেন :'বেন' (ভূপেস্ত্রনাথ দত্ত) একবছর 
পর তার পদের উত্তরাধিকারী! হল এবং ১৯১৮-র ডিসেম্বরে 
কমিটি ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। ১৯১৬-র 
মাফামাঝি সময়ে কমিটি তিনটি শাখা খোলার সিদ্ধান্ত 
cm: পিল্লাই-এর অধীনে জুরিকে : জ্ঞান দাশগুপ্তর 
অধীনে আমস্টারডামে এবং স্টকহোমে চ্যাট্রোর অধীনে। 
১৯১৫-র জানুয়ারি নাগাদ দত্ত (CEU) বরকতুল্লা, 
তারকনাথ দাস (ওরফে বাহাদুর খান), পাণ্ডুরঙ্গ খাংখোতে, 
তিরুমল আচারিয়া (ওরফে মুহাম্মদ আকবর), হেরস্ব গুপ্ত, 
যোধ সিং মহাজন (ওরফে হাসান জাদে), চ্যাট্রোর আছানে 
আমেরিকা ছেড়ে জার্মানিতে যান। এখানে আমরা লক্ষ করি 


হিন্দু, পারসিক অথবা অনাদেশীয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভারতীয় 
fault বৃহত্তর ইসলামবাদীদের সঙ্গে একযোগে কা 
করার উদ্দেশো ইচ্ছাকৃতভাবেই মুসলিম rem গ্রহণ 
করেন, Gra — অজিত সিং (ওরফে ffi হাসান খান), 
প্রমথনাথ দত্ত (ওরফে দাউদ আলি খান), বীরেন দাশগুপ্ত 
(ওরফে আলি হায়দার), সি. আর. পিল্লাই (ওরফে হাসান 
আলি খান, এই নামটি চাজি বেয়সাম্পও ব্যবহার করতেন) 
চৈত সিং (ওরফে জ্ঞান মহম্মদ), হৃবিকেশ লট {ওরফে 
জিয়া উদ্দিন), কেদারনাথ (ওরফে কাদের আলি), রবি চাদ 
(ওরফে মুবারক আলি খান), সুফি অস্থাপ্রসাদ (ওরফে 
মুহাম্মদ হোসেন সুফি)। এমনকি কাথিয়াণয়াড়ের ছাগান 
খয়রাজ্ঞ ভার্মার মতো উদ্যমী হিন্দু দেশপ্রেহীও হনলুলু হয়ে 
ভ্যাংকুভার যাওয়ার সময় নিজেকে হুসেন রহিম বলে 
পরিচয় দিতেন। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জার্মান থেকে ফেরার হরদয়াল 
১৯১৪-র মার্চ থেকে অধিকাংশ সময়ে সুইজারল্যান্ডে 
বসবাস করতে থাকেন এবং চ্যাট্রো ও বার্লিন কমিটির 
অন্যান) বন্ধুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বার্তাগুলির প্রতি অবহেলা 
প্রদর্শন করছিলেন। অবশেবে বরকতুন্লার কাছ থেকে পাওয়া 
বার্তায় হাথরাসের রাজকুমার মহেন্দপ্রতাপকে জেনিভায় 
সংবর্ধনা জানাতে এবং তাকে নিয়ে বার্লিনে গিয়ে কাইজারের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে চ্যাট্রোর আগমন সংবাদ হরদয়ালাকে 
জার্মানির সহবিশ্লযীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রলুন্ধ 
করে। জেনিভা ছেড়ে যাওয়ার আগে মহেন্তপ্রতাপ প্রধীণ 
বিল্লবী শ্যামানীর সঙ্গে জার্মানির অবস্থান এবং তার সন্তাবাতা 
এবং বিশ্বযুদ্ধে তার ভূমিকাই বা কী হবে এ-সব বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করেন বার্লিনে পৌছানোর অবাবহিত 
পরেই কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম ঠাকে “অর্ডার অব 
ঈগল’ প্রদান করে সংবর্ধিত করেল। তাকে সরকারিভাবে 
অনুরোধ কর! হয় ভারতীয় ভ্রাতীয়তাবাদীদের একটি 
প্রতিনিহিত্বমূলক দলকে নেতৃত্ব দিয়ে জার্মান থেকে তুরস্ক, 
ইরান হয়ে আফগানিস্তানে গিয়ে সে-সব অঞ্চলের বৃহত্তর 
ইসলামবাদীদের সঙ্গে এবং স্থানীয় সরকারগুলির সঙ্গে 
আলোচনা ক'রে জার্মান সরকারের বদানাতায় সামরিকশিক্ষা 


১৯৪ 2 আয়তী ভাত্র ১৪৩৯ 


এবং আর্থিক সহায়তায় গঠিত একটি মুক্তিন্বাহিলীর ব্রিটিশ- 
অধিকৃত ভারতে অভিযাত্রার সন্তাব্যত৷ বিষয়ে স্থির করতে। 
কাইজারের কাছ থেকে পরিচয়ভ্ঞাপক পত্র এবং 
ভারতীয় দেশীয় রাজাদের এবং নেপালের রাজার উদ্দেশ্যে 
লিখিত ব্যক্তিগত ২৭খানা চিঠি সঙ্গে নিয়ে 5254-3 ৯ 
এপ্রিল মহে্তপ্রতাপ ও বরকতুল্লা জার্মান, অস্ট্রিয়ান এবং 
এশীয় অনুগামীদের দল: নিয়ে বার্লিন ত্যাগ করেন। এই 
অভিযান সফল করার জন্য এক লক্ষ পাউন্ড সঙ্গে সঙ্গেই 
অনুমোদিত হওয়া ছাড়াও ডাবল, ফন হেনটিগ নামে 
একজন জার্মান বিদেশদপ্তরের enn -কর্মীকে ভারতীয়দের 
প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পূরণের ব্যাপারে সহায়তা করতে এই 
দলটির সঙ্গে দেওয়া হয়। আর-একটি দল তারকনাথ দাসের 
নেতৃত্বে রজব আলি, বীরেন দাশগুপ্ত, তিরুমল আচারি এবং 
এল, পি. ভার্মা বার্লিন ছেড়ে ই্তাস্থুল হয়ে সুয়েজের 
উদ্দেশ্যে রওনা x তীর ব্রিটিশ-বিরোধী মিশরীয় বিশ্লধীদের 
qus প্রতিনিধি এদেরকে ১৯১৫-র ficu কান্তারা বা সিনাই 
মরু অঞ্চলের ওপারে অবস্থিত ব্রিটিশ-ভারতীয়৷ সেনা 
ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করেন। 


৭. বৃহত্তর ইসলামবাদ 

অটোমান সরকার দীর্ঘদিন ধরেই স্বপ্ন দেখছিল খলিফাকেই 
মুসলমানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু রূপে দাবি করে তার নেতৃত্বে 
সকল নুসলিমদের একত্রিত করে এশিয়া-অফ্রিকায় arn 
করা প্রিস্টানদের বিরুদ্ধে 'প্রেহাদ' ঘোষণায় বৃহত্তর 
ইসলামবাদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে। 
যাই হোক, ব্রিটিশ-প্রচারে ইসলামের অন্তর্নিহিত ধর্মীয় 
বিভাজনের দিকৃনির্দেশ করে প্রমাপিত করা হয়েছিল। বেমন 
একমাত্র রোমই সমগ্র হস্টান সম্প্রদায়ের আনুগত্য দাবি 
করতে পারে না, তেমনইল্গুলতানও সমগ্র মুসলিম সমান্রের 
বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর 'বলিফা' হতে পারেন না। কারণ 
পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ যে জাতিভুক্ত ছিলেন তিনি সেই 
আরব জাতিগোষ্ঠীর (কোরেশী) কেউ.নল “কঠোর ধর্মীয় 
বিচারে' আধ্যাত্মিক পরম্পরাগত বৈধতার কথা তুলে 
অনাধ্যাপ্মিক উত্তরাধিকারীকে আরও DICT জানানো হয়। 


3238-3 মে মাসে কন্দটানটিনোপল থেকে 'জেহান- 


ই-ইসলাম' নামে একটি তুকী কাগজের একসঙ্গে দুটি ) 


সংস্করণ, আরবি এবং উ্দুতে প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। 
উৰ্দু সস্কেরণের সম্পাদক ছিলেন পাঞ্জাব প্রবাসী আবু সৈয়দ- 
নামক জনৈক গুজরাটি। এর বিভিন্ন সংখ্যা সুদূর বার্যায় 
পাওয়া গিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত 'গদর' 
পত্রিকার সংস্করণের সঙ্গে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তৌফিক বে- 
নামে একজন প্রতিভ্রতিবান তর তুকী নেতাকে আবু সৈয়দ 
রেঙ্গুনে পাঠিয়েছিলেন। 

১৯১৪-র সেপ্টেম্বর ইন্ডাস্ূল ভ্রমণের পর মনে হয় 
হরদয়াল আবু সৈয়দের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন এবং 
মিশরীয় জাতীয়তাবাদী নেতা মনসুর আরিফৎ এবং ফরিদ 
বে-কে সঙ্গে নিয়ে ‘জেহান’ পত্রিকায় প্রচ ব্রিটিশ-বিরোধী 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আরে! মনে হয়, জার্মান দূতকে তুরস্কের 
মাধ্যমে ‘কিছু দৃঢ়চিত্ত হিন্দু যুবক'কে ভারতে faut 
কার্যকলাপ চালানোর জন্/”* সংগ্রহ করার ব্যাপারেও 
স্বমতে আনতে পেরেছিলেন। 

শেখ উল্‌-ইসলামের জামাতা জেনারেল এনভার পাশা 
(১৮৮৮-১৯২২)-র একটি বক্তৃতার প্রতিধ্বনিই যেন 
হরদয়ালের আবেদনে শোনা যাচ্ছিল “জেহান'-এর ২০ 
নভেম্বর, ১৯১৪-র সংখ্যায় : 'এইবার ভারতে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করতে হবে। ইংরেজদের সব পত্রপত্রিকা নষ্ট করতে 
হবে, তাদের সব অস্ত্রও লুঠ করতে হবে এবং সব ইংরেজকে 
হত্যা করতে হবে। ভারতীয়রা সংখ্যায় দুকোটি আর 
ইংরেজরা মাত্র দুলাখ তাদের হত্যা করতে হবে ;তাদের 
কোনো সেনাবাহিনী লেই। সুয়েত্র খাল শীঘ্রই তুকীরা বন্ধ 
করে দেবে। যারা নিজ দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে প্রাণ 
দেবেন তারা চিরস্মরশীয় হয়ে থাকবে। হিন্দু এবং মুসলমান 
উভয়ই সৈন্যবাহিনীতে আছে এবং তোমরা ভাইয়ের মতো, 
এই নীচ অধঃপতিত ইংরেজা্ণ তোমাদের শক্র। সকল 
ভাইদের একত্রিত করে 'জেহাদ' ঘোষণা করে 'গাজী' qe t 
ইংরেজদের হত্যা করে ভারতকে মুক্ত করো ।*৪ 

তৌফিক বে'র নিধুক্ত রেঙ্গুনে তুকী কনসাল, আহমদ 
মোল্লা দাউদ ১৯১৪-র ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে বসবাসকারী 


১৯৫ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঘা বতীনের অবদান 


গুজরাট মুসলিম কাশিম মনসূরের কাছ থেকে একটি চিঠি 
পান, যাতে মালয় স্টেট গাইডদের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
তর্কের হয়ে লড়বার প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছিল। 
১৯১৪-র ২ আগস্ট জার্মানি এবং তুরস্কের মধ চুক্তি 
সম্পাদিত হওয়ার পর জেনারেল মোস্টকে বিদেশ দপ্তরকে 
জানাচ্ছেন, "ইংল্যান্ড যদি আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে যায়” তা 
হলে ভারতে একটা বিদ্রোহ ঘটাতে রাশিরা এবং ইংল্যান্ডের 
প্রতি ইরানিদের ঘৃণা পারস্য থেকে “মধ্য এশিয়া এবং 
পক্ষে সহায়ক।' ১০ আগস্ট ১৯১৪, অটোমান পার্লামেন্টের 
সদস্য আমীর আর্সলান (Amir Arslan) জার্মান রাষ্ট্রদূত 
ফল ড্যাঙ্গেলহাইমকে (Von Wangenheim) জার্মান 
সাহায্য আফগানিস্তান এবং উত্তর আফ্রিকায় fad 
আন্দোলন চাল্লাবার জনা এনভার পাশার ইচ্ছার কথা 
জানান। সুইডেনের পর্যটক স্বেন হেডিল জার্মানদের ভ্রানান 
যে আফগানিস্তানের আমীর ‘ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে 
আসতে চান । ওপেনহাইম ১২ আগস্ট এনভার পাশার 
প্রস্তাবকে বিদেশদপ্তরের দ্বার! অনুমোদিত করান এবং ২৬ 
আগস্ট তাদের জানান যে ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪, বার্লিন 
থেকে একটি মিশন উইলহেলম ভাসমুস (Wilhelm 
Wassmuss) (জার্মান লরেন্স অব আরাবিয়া) এর নেতৃত্বে 
রওনা হচ্ছে। ভ্যাঙ্গেনহাইম তার ২০ সেপ্টেম্বরের পয়ে 
বিদেশ দণ্তরকে দৃঢ়-সংকয্প ভারতীয় যুবকদের তুরস্কের 
মধ্য দিয়ে ভারতে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্ম 
পাঠাবার হরদয়ালের প্রভাবের কথা জানান। 
কাকতালীয়ভাবে একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণরত 
তুরস্বের প্রতিরক্ষা দপ্তরের ক্যাপ্টেন কাদ্‌রি বে তুরস্কের 
মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে ভারতকে পুনরুদ্ধারের জন্য 
ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি আমন্ত্রণ জ্রানানি। সঙ্গে সঙ্গে 
সেপ্টেম্বরেই আগাসে এবং most খাংখোজি তুরস্কের 
উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান এবং ভাসমুস মিশনের সঙ্গে 
হালেক-এ মিলিত হন। ইতিপূর্বেই মার্চ মাসে, মাদাম কামা 
এবং ফিৎজেরাল্ডের বন্ধু প্রমথ দত্ত (ওরফে দাউদ আলি 
খান) যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ওই মিশনের সঙ্গে মিলিত হন। "The 


attempts of the Germans to disturb the peace. of 
India through Persia and Afganistan naturally 
relied on creating disaffection among 
Mahomedans and in this branch of their 
activities the German made use of Turkey and 
of disaffected Egyptians as well as of disloyai 
Indians." comments J.C. Ker. [p. 296} 

১৯১৫-র জানুয়ারি মাসে দেওবন্দ কলেজের প্রাত্তল 
ছাত্র এবং বিশিষ্ট ভারতীয় | নেতা ওবায়েদুলা 
সিন্ধি (১৮৭২-১৯৪৪) কলকাতার মৌলানা আজাদ এবং 
*quffzw নেতা আবদুল আহমদের সঙ্গে ence 
সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। পরের মাসেই সারা ভারত থেকে 
মুসলিম ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দল লাহোরে মিলিত হয় 
এবং ওয়াহাবি শিবির হয়ে কাবুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। 
আগস্ট মাস নাগাদ ওবায়েদুল্লা কাবুলে প্রধানত মুহাম্মদ 
আলি, আবদুল্লা, ফাতাহ্‌ মুহাম্মদকে নিয়ে ভারতীয় 
বিপ্লবীদের একটি অনুদল গঠন করেন। ওবায়েদুল্লার একজন 
বন্ধু, অন্যতম প্রধান শিক্ষক মৌলানা মাহমুদ হাসান 
(১৮৫১-১৯২০) অন্যান] সহশিক্ষকদেরকে নিয়ে 
হেজাজের তুকী গভর্নর গালিব পাশা এবং আফগান 
সরকারের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করতেন বলে জানা 
যায়। শত্তিমান এনভার পাশার পিছনে গালিব, দাজমল 
(Djamal) এবং তলব পাশার মতো সক্রিয় বৃহত্তর 
ইসলামবাদীরা ছিলেন। 

১৯১৫-র ২০ এপ্রিল তারিখে ইস্তাম্বুল থেকে কেরমান 
শাহ্‌ এবং হেরাত হয়ে কাবুল যাত্রার আগে বরকতুন্লা 
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে ভারতের হিন্দু ও 
মুসলমানদের তুরস্কের পক্ষে যোগ দিতে ও emu 
সাহায্য গ্রহণের জন্য স্বয়ং খলিফার কাছ থেকে একটি 
লিখিত আবেদন (ফতোয়া) নিয়ে আসেল। আবার গোঁড়া 
হিন্দু হরদয়াল মুসলিমদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে 
ততটা আগ্রহী ছিলেন না। আবদুল জব্বারের মতো 
কয়েকজন বৃহত্তর ইসলামবাদী নেতা সময়োপযোগী সাড়া 
দিতে বার্থ zeum হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের 
বিরাগভাজন হন। বিশেষ করে ১৯১৬-র ২৫ এপ্রিল কাত- 


১৯৬ 2 জয়ঞী ভাত ১৪০৯ 


এল্‌-আমারায় জেনারেল টাউনশেল্ড ১৩,০০০ সৈন্য নিয়ে 
(প্রধানত ভারতীয়) তুকীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার সময় 
মুসলিম সমাজের প্রতি তুকীদের পক্ষপাতসূলক বাবহার 
অনেককেই হতাশ করে। সুয়েজ মিশনের ভারতীয় জার্মান 
সদস্যরা চ্যাটে এবং বেন দত্তকে ওই সেনাদের পরিচালন 
করতে বলে। 

মিত্র জোটের বিরুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে এনভার পাশার 
যোগদানের সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পরেই ১৯২৪-র 
নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তুকী সংবাদপত্রগুলিতে শেখ- 
উল্‌- ইসলামের পাঁচটি ধর্মীর 'ফতোয়া' প্রকাশিত হয়। পবিত্র 
ধর্মবুদ্ধের (জেহাদ) অংশ হিসাবে। কিন্তু আফগান আমীর 
খলিফার বিবিনিষেধ নিয়ে টালবাহান/ করতে থাকেন আপাত 
নিরপেক্ষতার আড়ালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক 
লাভের জন্য। মিশরের খেদাইভ (K॥০০৮০), তুরস্কের 
রাজা এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে এনভার পাশা এবং স্বয়ং খলিফার 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের পর মহেন্প্রতাপ ভারত-ার্মান 
দলটি নিয়ে বাগদাদ ইস্পাহান হয়ে ২৪ আগস্ট হেরাত 
এবং ২ অক্টোবর ১৯১৫, কাবুলে পৌছ্যন। কাইজারের 
পরিচয়পত্রের প্রতি সমীহবশত এবং ব্যক্তিগতভাবে পূর্ব- 
পরিচিত বরকতুল্লাহকে পেয়ে আমীর সেই দলটিকে বেশ 
ঘটা সহকারে বরণ করেন। কিন্তু মহেন্তপ্রতাপ আমীরের 
হাবভাবে আন্তরিকতার অভাব লক্ষ করেন। ১৯১৫ 
খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর বরকতুজ্ঞাকে প্রধানমন্ত্রী 
ওবয়েদুলাকে গৃহমন্তী করে এবং লিজ প্রেসিডেন্ট হয়ে 
মহেন্্প্রতাপ কাবুলে অস্থারী স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন 
করেন। কয়েক মাস পর তারা মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আমগ্তণ জানান। 
আমীরের অনুর্যেথৈ জার্মানরা আফগান 
ইউনিটগুলিকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন এবং তুকীস্তানের 
রুশ অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা অস্ট্রিয়ান যুদ্ধবস্দীদেরও 
সঙ্গে পায়। ব্রিটিশ-বিরোধী চাপের মুখে ১৯১৬-র জানুয়ারি 
মাসে আহীর ব্রিটিশদের খবরদারির আওতার বাইরে আনতে 
জার্মান সাহাহের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে জার্মানির সঙ্গে একটি 
বন্ধু্মূলক এবং বাপিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করেন। একই 


সঙ্গে আমীর ভারতে ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষাকে একটি বার্তায় 
আফগানিস্তানের নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা জানান। এপ্রিল 
মাসে তিনি আয়ো সাহসী পদক্ষেপ লেন জার্মানির সঙ্গে 
সামরিক জরোট ঘোবলা ক'রে জার্মান-তুরম্ত কার্যকরী 
নিরাপত্তা বাবস্থার বিনিময়ে। প্রায় একই সময়ে ভারতে 
নিযুক্ত ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছ থেকে আমীর 
সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিনন্দন জ্ঞাপলপত্র পান ভার 
নিরপেক্ষতার জন্য এবং সেইসঙ্গে চতুর্দিকে অেহাদের 
আবহাওয়া পরিপ্রেক্ষিতে তার ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কথা 
জানানো হয়। 

৮. সংগ্রাম 

যুদ্ধের সময় জার্মান মেনাপতিমণ্ডলী পশ্চিম এশিয়ার মধ্য 
দিয়ে বৃহত্তর ইসলামী মতবাদদের সহযোগে প্রেরিত 
দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা ছাড়াও ওয়াশিংটন 
ডি.সি.তে অবস্থানকারী ফন বার্সস্টর্ফের ওপর আস্থা 
রাখতেন, উনি আবার সাংহাইতে ভোরটেশের ( Voreuch) 
নেতৃত্বে যে কূটনৈতিক দল ছিল তাদের যোগাযোগের ওপর 
নির্ভর করতেন একদিকে স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনকারী গদর- 
পছীদের কার্যকলাপের সঙ্গে তালমিল রাখতে, যারা (বেশির 
ভাগই পাঞ্জাবী এবং শিখ) সাহোই, হায়ামেন, বেন তেউ 
হরে ব্যান্ককে স্বল্প বিরতির গর রেঙ্গুন হয়ে উত্তর ভারত 
এবং কলকাতা যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে বাটাভিয়। এবং 
কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী জার্মান কূটনৈতিক 
দলের সঙ্গে সংযোগ রাখতেন, বার্লিন কমিটির সিদ্ধান্তগুলি 
যার সম্পর্কে অবহিত থাকতে অধিকাশেই বাঙালিদের দ্বারা 
গৃহীত হত। দুর্গমের অভিসারী বতীন্রনাথ ব্যান্তক ও 
বাটাভিয়ার মধ্যে অর্থাৎ বার্লিন ও সানফ্রানসিস্কোর মধো 
মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। যে সময় ভারতের পূর্বাধ্চলকে সংহত 
করছিলেন UN. ১৭৩ জল অসমসাহসী গদরপন্থী মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ম্যানিলা, সাংহাই, এবং হংকং থেকে 
a» অক্টোবর ১৯১৪, তোসামারু জাহাজে কলকাতা 
পৌছান। হতীন্্রনাথের সহকারী অতুকৃষঃ ঘোষ এঁদের 
দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। বীল্রনাথের আদেশে রাসবিহারী 


১৯৭ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যঘা যতীনের অবদান 


বসু ১৯১১ থেকে হরদয়ালের শুরু করা সংগঠনগুলির 
পুনরুজ্জীবন ঘটিতে উত্তর ও পশ্চিমে ভারতে গদরপন্থীদের 
সংগঠিত করতে থাকেন। বিদেশের সাহাযোর অপেক্ষায় 
য্তীন্রনাথের লোকেরা কলকাতার অন্তনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান 
রডা আন্ত কোং থেকে ৩০০ বোরের ৫৩টি মউশার পিস্তল 
এবং ৪৬.০০০ গুলি নিয়ে চম্পট দে্প। ১৯১৪-র নতেম্বরে 
বতীন্দ্রনাথের প্রেরিত অন্যতম প্রতিনিধি সত্যেন সেন 
সানফ্রানসিস্কো থেকে তরুণ qua কর্মী বিষ্ণু গণেশ 
শিঙ্গলেফে সঙ্গে নিয়ে বার্লিন হয়ে ফিরে আসেন। আসার 
পথে তারা সাহোইতে তাহাল সিং-এর সঙ্গে দেখা করে 
বার্লিনের নির্দেশ জানিয়ে সন্তোখ সিং, আস্মারাম সিং এবং 
শিবদয়াল কাপুরকে ব্যান্ককে পাঠাতে বলেন। অস্ত" 
গোলাবারুদের সম্ভার নিয়ে বাটাভিয়া হয়ে জাহাজত আসার 
সংবাদ পেয়ে বতীন্্রলাথ রাসবিরয়ীর উদ্দেশ্যে লিখিত 
নির্দেশ দিয়ে পিঙ্গলেকে বেনারসে প্রেরণ করেন। পিঙ্গলে 
কলকাতায় ফিরে এসে হতীন্দ্রনাথকে আনান যে উগ্র 
গদরপদ্থীদের জার্মান সাহায্যের আশায় আরে৷ অপেক্ষা 
করানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং এ ব্যাপারে রাসবিহারী 
মূখ্য নেতা (বতীন্্নাথ)কে বেনারসে এসে প্রত্যক্ষ করতে 
আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যতীন্ত্রনাথ রাসবিহারীর প্রস্তাবে রাজী 
হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ বাংলা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত 
একযোগে অভ্যুত্থান ঘটাবার দিন স্থির করেন : 'বোমা 
বানানো হল ;অন্ত্শস্্র একত্রিত করা হল পতাকা প্রস্তুত 
রাধা হল :ঘুদ্ধ ঘোবণার রূপরেখা অদ্কিত হল রেলপথ 
এবং টেলিগ্রাছ তারের ক্ষতিসাধন করার ঘন্্রপাতিসমূহ 
সংগৃহীত em it 

এই ধরনের চটজলদি গোপন পরিকল্পনায় হঠকারিতার 
শিকার হওয়ার সম্ভাবনা এবং দীর্ঘকাল পরাধীন দেশের 

মানুষের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের অভাব না 830 এর সন্তাব্য 
* পরিণতি সম্পর্কে -আন্দাল্র করে যতীন্তনাথ কলকাতার 
কয়েকটি দুঃসাহসিক অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। 
ফেব্রুয়ারি মাসকেই বেছে নিলেন ওই দেশব্যাপী 
অভ্যুত্থানের অংশ হিসাবে : "The year 1915 was 
"remarkable in Calcutta for a number of outrages 


committed by the revolutionaries’, reports 
Rowlatt (68) স্বয়ং wÉprarcun নির্দেশে ১২ তারিখে 
একটি মোটর ্যাক্সিতে বার্ড আন্ড কোম্পানির মালিকাধীন 


গার্ডেনরিচ মিল লুঠ করা হয়। ২২ তারিখে এই ধরনের 
অভিযানে বেলেঘাটার একজন ধনী ব্যবসারী লুিত হয়: 
২৪ তারিখে বততীন্্নাথের সভাপতিত্বে একটি গোপন সভার 
কথা লুকিয়ে শোল।র সময় পাথুরিয়াঘাটায় একজন 
গুপ্তচরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালীন 
জবানবন্দীতে ওই গুপ্তচরটি যতীন্দ্রনাথকে তার মৃত্যুর জল) 
দায়ী করে। ২৮ তারিখে একজল দক্ষ বালি পুলিশ 
ইক্সপেক্টরকে হত্যা করা হয়, বড়োলাট লর্ড হা্ডিঞ্জের 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের প্রাক্কালে নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা তদারকির সময়। 

একজন শিখ অভিবালীর বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যুত্থান 
বানচাল হওয়ায় রাসবিহারী হতাশ হয়ে ফেরার হয়ে 
জাপানে পালিয়ে যান | পিঙ্গলে এবং অন্যান্য অনেক বিল্লনীর 
ফাসি হয়। ১২তম ক্যাভালরি, ২৩তম ক্যাভালরি 
রেজিমেন্ট, ১২৮তম পাইওনিয়ার এবং ৭ম রাজপুত 
রেজিমেন্টগুলিকে অপরাধী তালিকাত্ুক্ত করা হয়। যাই 
হোক, ৫ম লাইট ইনফ্যান্ট্ি এবং মালয় স্টেট গাইড সিঙ্গ 
1পুর দুর্গ এক সপ্তাহেরও বেশি সময় দখলে রাখতে সক্ষম 
হয়। বীনের মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপিত 
করা হয়। পুলিশ কমিশনার যতীনের ওপর নজর রাখার 
জনা কোনো দালাল জোগাড় করার অসন্তাবাতার কথা 
জানান : প্রত্যেকেই ভারতে ব্রিটিশরাজের এই ভয়ংকর 
শক্তটিকে ভয় পেতেন।৭» 

মার্চ মাসে ভাইসরয় (বড়োলাট) ভারতরক্ষা আইন 
মিথ্যা প্রহসনে পরিণত করে যে-কোনো নাগরিককে বন্দী 
করা এবং বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা fHCR আবার 
এই মার্চ মাসেই ক্যালিফোর্িয়। থেকে জিতেন লাহিড়ী ভাড়া 
করা অন্ত্বাহী জাহাজশুলির জাতা হয়ে ওড়িশা উপকূলে 
আসার চূড়ান্ত সবোদ নিয়ে আসেন। সতীর্থদের অনুরোধে 
যতীন্দ্রনাথ তার চারজন অনুগারীকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্র খালাস 


৯৮ £ জহর) em ১৪০৯ 


এবং বণ্টনের বাপারে প্রস্তুতি নিয়ে বালেম্মরে উন্দেশ্যে 
রওনা হন. তার দক্ষিশহত্তস্বরূপ নরেন ভট্টাচার্য (যিনি পরে 
এম. এন, রায় নামে ইতিহাসে খ্যাত হন)কে বাটাভিয়ায় 
প্রেরণ করেন আর্মান লিগেশনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে 
অস্ত্রসস্তাব নামানোর অন্যান্য সস্তাব| স্থান নির্ণয় করতে। 

Maverick, Annie Laryen, Henry S জ্রাহাজগুলি 
কেন বা কিভাবে গন্তবাস্থলে পৌচুতে পারল না একথা 
বাদ দিয়ে এটা বলা যেতে পারে যে বালেম্বরের উপকূলের 
জঙ্গলে ছমাস বৃধা অপেক্ষা করার পর ১৫ আগস্ট, ১৯১৫ 
এম. এন. রায়ের দ্বিতীয়বার বাটাভিয়া যাত্রার আগে তার 
সঙ্গে কথা বলে জার্মান আশ্বাসের ভাওতা সম্পর্কে আঁচ 
পেয়েছিলেন যতীন্্রনাথ। Maverick অভিযান ব্যর্থ 
হওয়ার খবর পেয়ে যতীস্্রনাথ তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 
UR] করেন আমরা ভুল পথে চলেছি। দেশের মুক্তি 
বাইরে থেকে আসবে 3] তা আসবে ভেতর থেকেই।'”* 
এরপর তিনি বিপ্লবের পদক্ষেপ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ 
করতেন তা তার নিবেদিত-প্রাপ সহচরদের কাছে ব্যক্ত 
করেন। শ্রথম পর্যায়ে বাক্তিগত আয্মাৎসর্গের দ্বারা শহীদ 
হওয়ার পর, দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে গেরিলা কায়দায় সংঘর্ষ 
যা.গণশন্দোলনে পরিণত লাভ করবে চূড়ান্ত পর্যায়ে। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের sper করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ১৯১৫-র ৯ 
সেপ্টেম্বর সশস্ত্র মিলিটারি-পুলিশের একটা ছোটো বাহিনীর 
অতর্কিত ভাক্রমণের সামনে চটজলদি তৈরির করা বিবর 
রণকৌললে যুদ্ধ করেন। একজন সাধী অকুস্থলেই প্রাণ, 
হারান 'মারান্মকভাবে আহত ঘতীন্্রনাথ পরদিন প্রাণ ভাল 
ক্রেন : হপর দু'জন সঙ্গী অক্টোবরে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন; 
ram বিপ্লবী আন্দামানে স্বীপান্তরিত হয়ে সেখানকার বর্বর 
পরিবেশে উন্মাদ হয়ে যান এবং তাকে বহরমপুর জেলে 
আনা হয়, সেখানে ১৯২৪-এর ডিসেম্বরে তিনি শেষনিশ্বাস 
ভাগ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভবিষাৎ 
প্রজন্মের কাছে বালেশ্বর প্রেরণাস্বরূপ ছিল সূর্য সেন এবং 
নেতাজী সুভাবচস্ত্ বসু পর্যন্ত। 

কেন্দ্রীয় গোর়েনদা দপ্তরের গডক্রে ডেলহ্যাম একটি বার্তা 
পাঠিয়েছিলেন. ডাইরেক্টর অব ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্সের 


কত যতীন মুখার্জির গৌরবময় মৃত্যুর কথা উল্লেখ ক'রে।৮ 
এবং তাকে এইভাবে বিশেবিত করে : The boldest 
and actively dangerous of all Bengal 
revolutionaries.'** বড়োলাট zifóg dm ১৯১৫-র 
১৫ সেপ্টেম্বরের টেলিগ্রামে সেক্রেটারি অব স্টেট অস্টেন 
চেসম্বারূলেনকে প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন: 
“Bengal (irst killed tums out to be well-known 
absconding political criminal Jatin Mukherjee, 
probably most active and dangerous of Bengal 
revolutionaries...."** 

চেম্বারলেন তার পাঠালেন প্রত্যৃতরে : "'I presunce 
that every precaution has been taken to prevent 
disclosure through the press..." 

খুশি হয়ে তিনি হার্ডিঞ্জকে আশ্বস্ত করে ২৯ অক্টোবরের 
পত্রে লিখলেন : 'অন্ত্র প্রেরণের জার্মান বড়যন্ত সম্পর্কিত 
কাগজগুলির জন্য ধন্যবাদ। আমি সেগুলিকে আমাদের 
গোপন বিভাগে তালাচাবি দিয়ে সরিয়ে রেখেছি।'*> 
দেশপ্রেমিকরা তাদের মহা প্রিয় নেতার আম্মোৎসর্গের 
জবাবে ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিলেন 
: "From the 2Ist of October (1915) to the end 
of the year no fortnight passed in Calcutta 
without home anarchist crime committed by 
the revolutionaries." রাওলাট রিপোর্টে স্বীকৃত (71) 

এই ঘটনার কয়েকমাস পরে ১৯১৬ সালে যতীন 
মুখার্জীর প্রতি শ্রদ্ধাত্ঞাপনার্থে কলগকাতা মেডিকাল 
কলেজের তৎকালীন নামকর! শল্যচিকিৎসক সুরেশ 


: সর্বাধিকারী বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করে মেসোপটেমিয়ার 


যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান।*২ এই রেজিমেন্টের অন্যতম দায়িত্বশীল 
কর্মচারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি যতীন মুখার্জীর 
বালেশ্বরের যুদ্ধকে একটি দীর্ঘ মর্মস্পর্শী কবিতা “নব- 
ভারতের হল্‌দিঘাট” নামে অভিহিত করেন।%০ 


১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে এম. 


কে. গান্ধী দেখলেন ভারতের নতুন প্রজন্ম মাতৃভূমির জন্য 
তাদের শেব রক্তকিদু পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, আগুয়ান 
বিপ্লবের জোয়ারে ভর করেন তিনি গণআন্দোলনে নেতৃত্ব 


১৯৯ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঘা যতীনের অবদান 


দিতে। তার এইসব পূর্বসূরীদের কাছ থেকে তাদের 
রণকৌশলের অন্যতম পদ্ধতি খিলাফতকে গ্রহণ করলেন : 
ভারতের মুসলিম ভোট পাওয়ার ভ্রন্য__ যারা দেশের 
দ্বিতীর বৃহত্তম সম্প্রদায় ব্রিটিশকে খলিফার অধিকারকে 
সম্মানে জানাতে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিমদের ভোট 
জিতে নেওয়ার জলা__ তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র ইসলামী 
দুনিয়ার ওপর খলিফার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারকে 
ব্রিটিশরা যেন সম্মান দেয়। 


উপসংহার 

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি'র** মতো একজন Sv 
পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে হাওড়া মামলার সতর্ক পর্যালোচনা 
করে (যাতে হাঙিঞ্জ কর্তৃক যতীন্দ্রনাথকে আলাদা করে বেছে 
নেওয়া হয়েছে প্রকৃত অপরাধী রূপে) এবং ওই ঘটনার 
সঙ্গে যুক্ত অন্যান] বিপ্লবীদের লেখা থেকে দেখা যায় 
যতীন্ত্রনাথ একটি নৃতন এবং মৌলিক ধারার প্রবর্তন করেন 
i7» মাঝেমধ্যে আপাত দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড এবং একক 
শহীদত্ব বরণ দ্বারা বৈল্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে ;খ. 
সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে সংঘবন্ধভাবে 
বিক্ষিপ্ত সশস্ত প্রতিরোধ :গ. স্থানীয় উৎস থেকে অস্ত্র সংগ্রহ 
(যেমন য়ডা কোম্পানির ঘটনা) এবং বাইরে থেকে আমদানি 
করা (যেমন ক্যালিফোর্নিয়া উপকূল হয়ে জার্মানি থেকে 
অস্ত্র আনার পরিকল্পনা) :ঘ. একটি গেরিল। সংগঠন গড়ে 
তোলা ; e. বিভিন্ন রেজিমেন্টের দেশীয় সৈনিকদের 
বিল্লববাদে দীক্ষিত কর! (যেমন ১০ম জাঠ এবং ১৬তম 
রাজপুত রাইফেলস) এবং সর্বভারতীয় অভ্যুথান সংঘটিত 
করা। 

১৯১৫-র ১০ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশের 
কর্তা চার্লস টেগার্ট বালেশ্বারের হাসপাতালে যতীন্নাথের 
মৃত্যুশয্যাপাৰ্শ্মে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতায় ফিরে আসার 
পর যরতীন্্রনাথের বন্ধ ব্যারিস্টার জে. এন. রায় তাকে 
যতীনের মৃত্যু সম্পর্কে গুজব সত্য কি না জিজ্ঞাসা করায় 
টেগার্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'দুর্ভাগ্যকশত সত্য'। 
কোলো বিশেষণে বিশেষিত করার en সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করায় টেগার্ট জে. এন. রায়কে বলেছিলেন, ‘তিনিই একমাত্র 


এরি 


ভারতীয় যিনি পরিখা-যুদ্ধের চটজলদি ব্যবস্থা নেন। আমি 
ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তির মোকাবিলা 
করেছি" পরবর্তী সময়ে Chirol Ker, Rowlatt. Judith 
Brown প্রমুখ পাশ্চাত্যের সাধারণ পর্যবেক্ষকাদের সঙ্গে 
সামঞ্জসা রেখে টেগার্ট লেখেন : "In the character of 
Jatin (...) and most of the other enthusiasts... - 
the visionary was stronger than the realist.... 
A1 the. same time their driving power was 
immense." আমরা যেন না ভুলি যে এমন-কি গান্ধী এবং 
নেহরু সম্পর্কে বলতে গিয়েও Emery তাদেরকে 
দেখেছেন "Niggling unpractical creatures", আবার 
লিনলিথগো মন্তব্য করেছে : "They could never run 
suaight !' 'নেটিভ' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রথাগত মূল্যায়নের 
বাইরে এসে টেগার্ স্বীকার করেছেন যে. যদি যতীন্্রনাথের 
পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিযুদ্ধের সেনানীদের বার্মা-থাইল্যান্ড 
সীমান্তে প্রকৃষ্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া যেত এবং জাহাজ বোঝাই 
অস্ত্র-গোলাবারুদ ভারতীয় বন্দরগুলিতে পৌছুতে পারত 
তাহলে তার প্রকৃত অর্থ হত প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশদের 
একটি eram i 
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নব-ভারতের হল্দিঘাট 


কাজী নজরুল ইসলাম 
sf বালামের তীর ভাষী৷ ভারতের না-ঢাহিতে আসা 
নব-ভারতের হল্দিঘাট, নবীন প্রতাপ. নেপোলিয়ন, 
উদয়-গোধূলি রঙে রাস্তা হয়ে ই বভীন্ রপোনসত্ত-_ 
xs ! শনির সহিত অশনি-রণ। 

আনিল গগন-ামুজ-হৌওয়া দুই বাহ আর পশ্চাতে তার 
কাপিয়া উঠিল নীল-অচল, fac তিন বালক শের, 
অন্ত-রবিরে ঝুঁটি ধরে আনে “চত্তপ্রিয়, “মনোরঞ্জন, 
মধ্য গগনে কোন্‌ পাগল। ea ভ্রিশূল ভৈরবের। 
আপন বুকের রক্ত ঝলকে "effera রণ দেখে যা রে তোরা 

রাজপুত, শিখ, মারাঠী, জাঠ! 
সপ monente উর 
বিমানে বিমানে বাজে দৃন্দুভি, উরু 
থরথর কাপে স্বর্গ-ভিত্‌। 

চার হাতিয়ারে দেখে যা কেমনে 
দেবকী মাতার বুকের পাথর সহিতে হয় রে চার বাজার) 
নড়িল কারায় অকস্মাৎ বছাকাল কত কেনে সাকা 
বিনা মেঘে হ'ল দৈত্যপুরীর নিতাই গোরার লালবাজার! 
প্রাসাদে সেদিন বন্ধরপাত। Es un 
নাচে ভৈরব. শিবানী, প্রমথ দেখ্‌ নিরস্ত্র প্রাণের রণ; 

হিংস বুদ্ধ মহিমা দেখিবি, 
fem শ্মশান মৃত্ু-নাট, চিল ন মা লা 
ক হেসে যারা প্রাণ দিতে জানে, প্রাণ 
EA দিতে পারে তারা হেসে কেমন। 
অভিমন্যুর দেখেছিস্‌ রণ? viens adn dex 
তি স্বাধীন ভারত মন্তু পাঠ। 
5 — বালাশোর-বুড়ী বালামের তীর-__ 
সেনারে চারি তরুণ হটায়। নৰ ভারতের ৃ 


২০২ : জয়শ্রী ভাদ্র ১৪০৯ 


সে মহিমা হেরি ঝুঁকিয়া পড়েছে স্বর্গ -সোপানে রাখিনু চিহ্ন 
অসীম আকাশ, স্বরগ-দ্বার। মোদের বুকের রক্ত-ছাপ, 
ভারতের পৃজা অগ্রলি যেন এ সে রক্ত-সোপানে আরোহি, 
দেয় শিবে খাড়া নীল পাহাড়! মোছ্‌ রে পরাধীনতার পাপ। 


গগনচুম্বি গিরি শির হতে তোরা ছুটে আয় অগণিত সেনা 
ইঙ্গিত দিল বীরের দল, খুলে দিনু দুর্গের কবাট n 
“মোর স্বর্গের পাইয়াছি পথ-_ বালাশোর-বুড়ী বালামের তীর-_ 
তোরা যাবি যদি এ পথে চল্‌! নব-ভারতের হল্দিঘাট! 


সর্বহারাদের গান 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


-. আজি তোমাদের স্মরি 
নবীন আশার কশক-কিরণে উঠিছে চিত্ত ভরি। 
মারা তনু-মন anra দিয়া গাহিতেছে অনুধন-_ 
বাঘা যতীন্ত ছিল সে বাঞ্জলী, ছিল মনোরঞ্জন, 
চিত্ত, নীরেন-__ বাস্তালীর ছেলে! এই আকাশের তলে 
প্রাণ তাহাদের উঠিল বিকশি' হাসির ও etr 
কে বলে এ-দেশে মানুষ কেবল কল্প-কুগ্রবাসী? 
মোহনলালের অসির সঙ্গে চত্ডীদাসের বাঁশী 
মিশেছে এ-দেশে, খোলের সঙ্গে বাজে শাক্তের ঢাক,_ 
কোকিল-ডাকের সঙ্গে হেথায় গর্জে বাঘের ডাক, 
কপোতক্ষির সঙ্গে ছুটেছে ভীবদ onm নাচি'_ 
ভোমরার সাথে বীধিয়াছে বাস৷ পাহাড়িয়া মৌমাছি, 
বেণু-রাগিণীর সঙ্গে নাগিণী ফণা নাচাইয়া খেলে, _ 
শ্যামলা-বরার বুক চিরে নীল পাহাড় উঠেছে ঠেলে। 
কোমলে কঠিনে মেশানো এ-শীতি, তরুণেরা এই দেশে 
বটের ছায়ায় ব্যশরী বাজায়, ফাসীকাঠে মরে হেসে... 


'সাধককবি যতীন্্রনাথ।, পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। 


দাদা যতীন্দ্রনাথ 
নলিনী কর 


১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমেই জ্যোতীন্দ্রনাথ 
(প্রচলিত বানান যতীন, কিন্তু তিনি 'জ্যোতীন্দর'ই লিখতেন) 
কাশীতে রাসবিহারী বসূর সঙ্গে আলোচন! করে যখন নিশ্চিত 
জানলেন যে ১৯১৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশ 
ও পাঞ্জাবের সৈনার! ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
বদ্ধপরিকর, তখন কলকাতায় ফিরে এসে বাংলার নেতৃত্বের 
ভার গ্রহণ করেই চলে গেলেন ঝিনাইদহে মাতৃসমা দিদি, 
পতিগতপ্রাণা সহধর্মিণী ইন্দুবাল৷ দেবীর কাছে বিদায় গ্রহণ 
করে আসতে। কোথায় রইল দিদির Core, কোথায় রইল 
স্বর অনাবিল প্রেম, কোথায় রইল শিশুদের শিশিরের মতো 
স্রেহমাখা সুকোমল মুখচ্ছেবি, কোথায় রইল প্রভূত অর্থ- 
উপার্জনের কন্ট্রাকটারির ব্যাবসা । সব ভেসে গেল 
দেশপ্রেমের বন্যার স্রোতে। দিদিকে শেষ বিদায়-প্রণাম করতে 
দিদি তার গ্রাতৃবিচ্ছেদের সব ব্যথা অন্তরে রেখে স্মিতমুখে 
আশীর্বাদ করলেন, “তোমার সংকল্প সফল হোক।” 
মধ্যরাতে মুনসেফ কোর্টের কাজ পুরোদণে চলছে। আমি 
আর দীনদয়াল চাটুজ্ছে (ওয়ার্কিং পার্টনার) দেখাশুনা করছি। 
দাদা সে কাজের সমস্ত স্বত্ব রেজিস্ট্রি করে দীনদয়ালের নামে 
ট্রান্সফার করে দিয়ে আসতে গেলেন। আমাকে বলে এলেন, 
“ওরে সময় এসেছে, ডাক পড়বে, প্রস্তুত থাকিস।” আমি 
বললাম, দীনদয়ালকে যখন সমস্ত ভার দিয়ে গেলেন তখনই 
আমি মুক্ত, যখন ডাক পড়বে চলে যাব। 
মধো একলক্ষ টাকা অর্থ-সংগ্রহ করা চাই (রাজনৈতিক কাজের 
জনা) । তখন থেকেই তিনি গা ঢাকা দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারির 
উত্থানের জনা প্রস্তুত হচ্ছেন প্রথমেই নরেন ভট্টাচার্যের 
নেতৃত্বে,চিত্তপ্রিয়,নীরেন, মনোরঞ্জন ও রাধাচরণের সাহচর্য 
গার্ডেনরীচে বার্ড কোম্পানির আঠারো হাজার টাকা মোটরে 
করে জুট করা হয় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হাত-পা বেঁধে রেখে 
রাধার ট্যাক্সি ড্রাইভ করে চলে আসে। কিন্তু নরেন ভট্টাচার্য: 


"fice না ফিরে ঘোরাপথে আসতে লাগল। কলকাতা 
প্রবেশ করার পর সুরেশ মুখুজ্ছে, পুলিশ ইন্সপেক্টর তাকে 
ধরে ফেলে। নরেনের আসতে বিশেষ বিলম্ব দেখে দাদা 
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। শেষে দাদা যাদুদার (যাদুগোপাল 
মুখোপাধ্যায়) বাড়িতে গিয়ে ঠাকে নরোনের খোজে বেরোবার 
জনা বলেন। তিনি নানা স্থানে খৌভ্রাখুঁজির পর জানতে 
পারলেন নরেন পুলিশের কবলে পড়েছে। তাকে লালবাজারে 
নিয়ে গেছে। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন লালবাজ্রার হতে 
যখন আলিপুর জেলে নিয়ে যাবে প্রিজন ভ্যান করে, সেই 
প্রিজন ভ্যান হতে তাকে ছিনিয়ে আনতে হাবে। 

সেই আদেশ পালন করবার জন্য পীচুগোপাল বাঁড়ুম্জে, 
সাতকড়ি drgcus, সতীশ চক্রবর্তী, জগ! দত্ত ও লাডলি 
মিত্র জীবনমৃত্যু পণ করে পাচজনে 'মশার' পিস্তল নিয়ে 
তৈরি হয়ে গেল। তারা লালবাজারে গিয়ে জানাতে পেল, 
নরেন অসুস্থ বোধ করায় তাকে আগেই পুলিশ আলিপুর 
জেলে নিয়ে গেছে। দাদ! আবার নির্দেশ দিলেন জেল থেকেই, 
কিংবা আবার যখন লালবাজারে আনবে, তখন তাকে ছিনিয়ে 
আনতেই হবে। তাকে আমার চাই-ই। যাদুদা প্রস্তাব করলেন 
এত ঝুঁকি এবং অনিচ্চিয়তার মধ্য না গিয়ে তাবে জামিলে 
খালাস করে আনার জন্য চেষ্টা শ্রেয় মনে হয়। সে জামিনে 
ছাড়া পাবে কিনা এবং কী করলে পেতে পারে একমাত্র 
পাবলিক প্রসিকিউটারই বলতে পারেন। তখনকার পাবলিক 
প্রসিকিউটার তারক সাধু ছিলেন দাদার জ্রানাশোনা। গোপনে 
থাকা সত্বেও বিপদ ঘাড়ে নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
জানলেন যে, কেউ যদি ডাকাতি করার সমস্ত ভার নিজের 
উপর নিয়ে স্বীকারোক্তি করে তবেই জামিন হতে পারে। 
দাদা পূর্ণদাসকে ডেকে বললেন, এমন কোনো ছেলে তোমার 
আছে যে এই ডাকাতির সমন্ত ভার নিতে প্রস্তুত হতে পারে? 
রাবাচরণ প্রামাণিক আগেই বরা পড়েছেএবং ট্যাক্সি ড্রাইভার 
তাকে সনাক্তও করেছে, তার ছাড়া পাওয়ার সন্তাবনাও কম। 
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রাধাচরণের সঙ্গে জেলে দেখা করে তাঁকে এই কথা বলতেই 
সে রাজী হয়ে গেল এবং ওইভাবেই নরেন ভট্াচার্যকে 
জ্ঞামিনে খালাস করে আনা হল। 

অন্যদিকে ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯১৫) তারিখে সৈন্য বিদ্রোহ 
কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকায় ভেত্তে গেছে। এরকম 
অবস্থায় বাংলার কী করা উচিত, পরামর্শ করবার জন্য ৭৩ 
নং পাথুরেঘাটার এক বাড়িতে দাদা ও নরেন ভট্টাচার্য ইত্যাদি 
পাঁচ-ছয় জন মিলিত হল। ওই বাড়িটা চিত্তপ্রিয়দের লুকিয়ে 
থাকবার জলা ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভাড়া নেওয়া হয়। 
সবাই মিলে খখন আলোচনা হচ্ছে এমনি সময় নীরদ হালদার 
নামে একজন গোয়েন্দা গিয়ে হাজির। দাদাকে সে আগেই 
চিনত এবং তাকে খোঁল্াখুক্তি করে কোনো সন্ধান না পেয়ে 
মনে করেছিল জ্যোতীন মুখুজ্ছে হয় মারা গেছেন নয়তো 
বিদেশে কোথাও চলে শেছেন। তাই নীরদ হালদার বলে 
উঠল, “ভ্রোতীনবাবু, আপনি এখানে?” যেমন এই কথা 
বলা অমিন সদা-প্স্তুত চিত্তপ্লিয় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়দ। 
তার বক্ষ ভেদ করে গুলি চলে গেল। মৃতপ্রায় নীরদকে 
ফেলে তার ধড়ে আর প্রাণ নেই মনে করে সবাই সে বাড়ি 
হতে তাড়াতাড়ি সরে পড়েল। পুলিশ এসে তাকে মেয়ো 
হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তখনো সে মরে নি। মৃত্যুকালীন 
জবানবন্ধীতে সে cadis তাকে গুলি করেছেন বলে 
মারা যায়। তারপরই বহু টাকার পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে 
পুলিশ দাদার নামে CIR পরোয়ানা বার করে। এবং বস্থানে 
জরুরি তারে এই কথা জানিয়ে দেয় Jyotin Mukherji 
shot Nirod Halder dead, have a sharp look out. 

আমি মাগুরার কাজের জন্য করলা নিতে খুলনা লাইনের 
সিত্তে স্টেশন আসি। দুইটা নৌকার মাল বোঝাই করে দিয়ে 
মাগুরা ফিরবার জনয খুলনাগারী ট্রেনের অপেক্ষা করছিএমন 
সময় একটা তার আসতে স্টেশন মাস্টার জোরে জোরে 
পড়তে লাগল__15017 Mukherji shot Nirod Halder 
dead. have a sharp look out, টেলিশ্রামের বয়াদ শুনেই 
বুঝলাম, ডাক এসে গেছে, এখন আর মাগুরায় ফেরা নয়, 
কলকাতর যেতে হবে। 'আমি কলকাজ যাচ্ছি' বলে মাঝিদের 
হাতে দীনদয়ালকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে কলকাতাগামী 


ট্রেনে চড়ে বঙ্গলাম। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই হল যে ৯ 


দাদা নিজ হাতে কখনোই গুলি করেন নাই। 

আমি কলকাতা এসে প্রথমেই ২ নং ছিদাম মুদি লেনে 
অতুলের (অতুলকৃষ্ণ ঘোষ) সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। 
অতুল. বাড়িতে ঢুকতেই, বলে উঠল, “তোবেই এখন বিশেষ 
দরকার ।এসে গেছিস খুব ভালো হরেছে। নইলে তোর জন্য 
লোক পাঠাতে হত। তুই এখানে আর দেরি করিস নে। 
পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তুই হরতুকী বাগানে ক্ষিতীশদার 
(সান্যাল) মেসে অপেক্ষা করবি, আমি একটু পরেই গিয়ে 
সব বলব।” আমি হরতুকী বাগানের মেসে পৌছেই দেখলাম 
গোপেনদা (রায়) সেখানে আছেন। তিনিও আমাকে দেখে 
উৎফুল্প হয়ে বলে উঠলেন, “তোমাকেই এখন বিশেষ 
প্রয়োজন।” 

কিছুক্ষণ পরেই অতুল এসে উপস্থিত। সে আমাকে একটু 
আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগল, “দাদাকে কলকাতা হতে 
স্থানান্তরে না পাঠাতে পারলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না। 
"DIESE ভেস্তে যাওয়াতে খানিকটা fra আনবার আশা 
কমে গিয়েছিল। এখন তার নাম বাহির হয়ে যেতে তিনি 
অধৈর্য হয়ে পড়েছেন :'আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ধরা 
পড়ে বিদেশীর আদালতে আর হাজির হওয়া sm | দেশের 
শত্রুদের যতটা সম্ভব শেব করে নিজেকেও CTI করাই এখন' 
আমার প্রধান কর্তব্য।” 

অতুল আরো বলল, গতকাল (২৮ ফেব্রুয়ারি) সুরেশ 
মুখুজ্ছে শেষ হয়েছে। তালিকায় আরো নাম উঠেছে। এখন 
অনেক করে বুঝিয়ে কলকাতা ত্যাগ করতে T] করা গেছে। 
আরো ভ্রিদ ধরেছেন, চিততপরিয়দের নিরাপত্তার বাবস্থা না হলে 
তিনিও কলকাতা ত্যাগ করবেন না। সে ব্যবস্থাও হবে বলা 
হয়েছে। এখন কোথায় নিরাপদ হবে বুঝতে STET তখন 
নে হল ১৯১০ সালে তুই যেখানে লুকিয়ে ছিলি সেখানেই 
নিযে যাওয়ার কথা। 

আমি বললাম, আমার থাকা আর দাদার থাক! এক নয়। 
আমার মতে৷ সৈনিক হাজারটা মরলেও দেশের কোনো ক্ষতি 
হবে না, কিন্তু দাদার মতো দ্বিতীয় নেতা খুঁজে পাবে না। 
অতএব ভোমরা কেউ আমার সঙ্গে গিয়ে যদি সে স্থান নিরাপদ 
মনে কর তবেই দাদাকে নিয়ে যেতে পারো। 


a 


২০৫ দাদা যতীন্দ্ৰনাথ 


নরেন ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে ল্রায়গা দেখতে রাজী হয়ে 
গেল। সুরেশ মুখুজ্জে শেষ হওয়ার পরই দাদাকে বাগনান 
স্কুলের হেডমাস্টার অডুল সেনের কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। বালেস্বরের দিকে রওনা হওয়ার আগের দিন দাদার 
সঙ্গে আমাকে দেখা করবার এবং তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে 
যাওয়ার কথা জানাতে আমাকে নরেন ভট্টাচার্য বাগনানে নিয়ে 
যায়। সেখানে গিয়ে দেখা হল তিনজনের সঙ্গে, দাদা, বিপিন 
গাঙ্গুলি ও আর-একজন কিশোর বালক। কিশোর বালকই 
যে চিত্তপ্রিয় তখন আানতাম না। 

আমাকে দোখেই দাদা বলে উঠলেন, “তুই এসে গেছিস, 
বেশ ভালোই হয়েছে।” দাদাকে জানালাম, আমি যে স্থানে 
১৯১০ সালে পালিয়ে ছিলাম সেই স্থানে আপনাকে নিয়ে 
যেতে অতুল বলছে। সে স্থান দেখবার জলা PCI ভট্টাচার্য 
আমার সঙ্গে যাচ্ছে। তীর পছন্দ হলে আপনাকে সেখানে 
নিয়ে যাওয়া হবে। “নরেনরা যখন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার 
জনা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন VICO নিতেই হবে, উপায় 
নেই।যা orem i" 

পরের দিন আমরা দুইজনে স্থান দেখতে বালেশ্বরের দিকে 
রওনা হয়ে গেলাম। বালেশ্বর হয়ে মহুলডিহাতে যেতে হলে 
অর্থাৎ কণ্তিপদা রাজো যেতে হলে নীলগিরি রাজ্য হয়ে যেতে 
হয়। নীলগিরি পর্যন্ত ঝাধানো ও কাচা রাস্তা আছে। আরপরই 
হিংশ্রেজন্তবহুল aerae, নদী-নালা ১৯-২০ মাইল পেরিয়ে 
মন্ছলডিহা। মনুলডিহা হচ্ছে ময়ুরডঞ্জ রাজ্যের অধীনে একটা 
ছোটো করদ রাজা, কক্তিপদার একটা যৌজা। আমরা বুইভ্রন 
বালেম্বর স্টেশনে নেমে গোরুর গাড়িতে নীলগিরি গেলান। 


সেখানে চটিতে খিচুড়ি STI করে খেয়েদেয়ে রওনা হলাম . 


পায়ে হেঁটে মহুলডিহার দিকে। বেলা চার-পাঁচটার সময় 
পৌছলাম মহুলডিহার মালিক শ্রদ্ধেয় মলীক্রনাথ চক্রবর্তীর 
 ধাড়িতে। আমাদের দেখে খুব আনন্দিত হয়ে তিনি আমাদের 
স্বাগত জানালেন। 

রাত্রে খেয়েদেয়ে আমাদের উদ্দেশা তাকে জানাতে তিনি 
রাজী হয়ে গেলেন। দাদার নাম বলা হল লা-_ শুধু কেবল 
একজন মহান নেতা বলা হল। অতেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন 
এই মহান লেভাটি কে? তিনি বললেন, “আমার এই মৌজার 


মধ্যে, কাল সকালে. দেখেশুনে যেটা পছন্দ করাবেন. সেই 
ভায়গাটা আমি গোপালের নানে afa aca দেব।” আমি 
যখন ১৯১০ সালে মুলডিহাতে যাই আমার নামকরল তিনিই 
করেছিলেন 'গোপাল রায়'। তাই গোপাল নামেই আমি 
ওখানে পরিচিত। 

জায়গাটা দেখে নরেন ভট্টাচার্যের খুব পছন্দ হয়। একটা 
উচু মতে জায়গা. ওদেশে টিল! বলে। থাকবার মতো উপযুক্ত 
কলকাতা ফিরে গিলেন। বলে গেলেন ১৫/২০ দিনের মধ্যেই 
দাদাকে নিয়ে এখানে আসবেন। সেখানে ঘরের ছাউনি 
দেওয়ার জন্য ধানের বিচালি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় i 
মগীন্দ্ুদার ধানের বিচালির থাক পাহাড়ের মতো উচু করা 
আছে। তার জঙ্গলে শালগাছের বল্ল ও তার ডালপালা যাথে্ট 
আছে। দড়ির প্রয়োজন. সেটা হবে একটা জংল৷ লতায়। 
অতএব ঘর তুলতে বেশি দেরি বা খরচ হল না।ওখু মজুরের 
মজুরি যা। তাও নগদ পয়সা দিতে হয় না. ধান দিয়েই মজুরি 
দেওয়া হয়। 

ঘর তোলা ৫শষ হলে একটি চাকরও মণীন্দ্রদা ঠিক কারে 
দিলেন আর আমার পুরাতন শিকারী অর্জুন ভুঁইয়াকে ঠিক 
করে রাখলাম। সপ্তাহ খানেক পরে নতুন বাসাতেই রান্না 
করে খেতে আরম্ত করলাম। 

১৯/২০ দিনের মধ্যেই নরেন ভট্টাচার্য দাদা, শৈলেম্বর 
বসু ও চিত্তপ্রিয়কে নিয়ে মহলডিহাতে 'হাজ্ির। ইতিমধো 
বালেশ্বারে ইউনিভার্সাল এস্পোরিয়াম ঠিক হয়ে গেছে। তার 
তত্ত্বাবধান করবার জন্য শৈলেস্বর বসুকে ভার দেওয়া হয়েছে। 
শৈলেশ্বর বসুর বাড়িও নরেন ভট্রাচার্যের বাড়ির কাছে এবং 
তিনি তার দলের একজন বড়ো কর্মী তাকে নিয়ে যাওয়ার 
উদ্দেশ্য ডাকে এই জায়গাটা চিনিয়ে দেওয়া ও আমার সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়া । কারণ আমাকে প্রায়ই কঙ্গকাজ যেতে 
হবে। যাওয়ার snm ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম হয়েই যেতে, 
হবে। ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম স্থাপনের প্রয়োজন ছিল 
এই যে, দাদার সঙ্গে কারো সাক্ষাতের প্রয়োজন হালে CHOIR 
বসু যাকে নিয়ে যাবেন সে ছাড়া সোজাসুজি কেউ যেতে 
পারবে না। বাগনানে Ca কিশোরকে দেখেছিলাম এখন 
জ্ঞাললাম সে-ই চিততপ্রিয়। 


২০৬ £ জয় ভাদ্র ১৪০৯ 


২০/২৫ দিন পরে হঠাৎ দেখি ধুতিপরা একা এক 
ভদ্রলোক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাদের বাসার দিকে 
আসছেন। আমর! কাছে গিয়ে দেখি তিনি নরেন ভট্রাচার্য। 
এবারে তিনি অস্ত্রের সন্ধানে ব্যাটাভিয়া যাচ্ছেন, দাদাকে 
জানাতে এবং আশীর্বাদ নিতে মহুলডিহাতে এসেছেন। 
পরদিনই আমাকে সঙ্গে করে ফিরে চললেন বালেশ্বরে। 
সেখানে তিনি ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে না fica 
ডাকবাংলোয গিয়ে উঠলেন। ওখানে দেখি বড়ো বড়ো দুটো 
সুটকেদের উপর সাদা রঙের বড়ো বড়ো অক্ষরে C. Martin. 
লেখা আছে। C. Martin কে জিজ্ঞাসা করাতে নরেন 
বললে. “আমিই ওই নামে ব্যাটাভিয়াতে যাচ্ছি।” তথন বুঝলাম 
এম্পোরিয়ামে না গিয়ে ডাকবাংলোয় ওঠার কারণ। 
এম্পোরিয়ামে রাত্রিবাস করে পরের দিন সকালেই রওনা 
দিলাম মহলডিহা-মুখে। 

১০/১৫ দিন বাদে শৈলেশ্বর গিয়ে দাদাকে খবর দিলেন 
যে বিশেষ দরকারে যাদুদ! (যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়) তার 
সঙ্গে দেখা করতে চান। আমাকে দাদা বালেশ্বরে পাঠিয়ে 
দিলেন যাদুদাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য। যাদুদার 
পৌহ্যবার আগের দিন সন্ধায় এস্পোরিয়ামে গেলাম। 
তারপর আমি আর শৈলেশ্বর স্টেশনে গিয়ে যাদুদাকে নিয়ে 
এলাম। 

মহলডিহাতে পৌছতে প্রায় দুটো বেজে গেল। রাতে 
দাদার সঙ্গে শলাপরামর্শ হয়। পরদিন দুপুরে আবার TUR 
বালেশ্বর মুখো রওনা হলাম। 

যাদুদার বহুদিন সাইকেল চড়ার অভ্যাস নেই, তবু 
তাড়াতাড়ি পৌছ্বার জনা দুদ্রনে দুই সাইকেল নিয়ে অগ্রসর 
হুলাম। পথে ভয়ংকর বৃষ্টি নামল ুর্গতির আর সীমা রইল 
না। যাদুদার কলকাতা যাওয়ার জরুরি দরকার। 

এম্দোরিয়ামে উঠে দেখা গেল তখনো গাড়ি পাওয়া 
যাবে৷ তাড়াতাড়ি ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে স্টেশনের দিকে 
রওনা হওয়া গেল। যাদুদাকে গাড়িতে চড়িয়ে আমি আর 
শৈলেন্বর quis ফিরে এলাম এম্পোরিয়ামে। পরদিন সব্মলেই 
হাঁটা দিলাম মহুলডিহার দিকে। যেতে যেতে মনে হতে 
লাগল, যাদুদার কী আত্মবিশ্বাস) বহুকাল হরে শহরে বাস 


করেও কেবল মনের জোরে এতটা কষ্টভোগ করতে 
পারলেন। 

এর কয়েকদিন পরেই নীরেন আর মনোরঞ্জনকে সঙ্গে 
করে শৈলেশ্বর বসু মহুলডিহাতে গিয়ে হাত্তির। নীরেন আর 
মনোরঞ্জন বহুদিন বন্ধ থেকে উদ্মুক্ত খোলা জায়গায় আসতেই 
তাদের প্রাণ বন্ধলমুক্ত হরিপশিশুর মতো মশার পিস্তল নিয়ে 
খেলায় মেতে উঠল। একটা মশার নীরেনের দিকে লক্ষা 
ভয় আছে কিনা পরীক্ষা করব?” নীরেন তহক্ষণাৎ বুক ফুলিয়ে 
বলে উঠল, “মারো-না গুলি যদি সাহস থাকে।” মশার পিস্তল 
গুলি নেই বিশ্বাসে মনোরঞ্জন ঘোড়া টিপে দিল। অমনি একটা 
গুলি নীরেনের হাঁটু ডেদ করে বেরিয়ে গেল। রক্তে ডেসে 
যেতে লাগল। মনোরঞ্জন বিস্ময়ে হতবাক চিত্রপটের মতো 
নিজীব হয়ে বসে রইল। তখন শৈলেশ্বরকে পাঠিয়ে দেওয়া 
হল কলকাতায় এই খবর যাদুদাকে দিতে। এদিকে গুলি 
খেয়েও নীরেনের হাসি থামছে না। আমি কতকগুলি 
কুইনিনের বড়ি চূর্ণ করে ক্ষতস্থানে দিয়ে একখান কাপড় 
ছিড়ে খুব পুরু করে কে বেঁধে দিলাম। তৃতীয় দিনে ডাক্তার 
আশু দাসকে নিয়ে শৈলেম্বর হাজির। তিনি পরীক্ষা করে 
বললেন, “কোনো ভয় নেই, গুলিটা হাঁটুর হাড় বাঁচিয়েই 
বেরিয়ে গেছে। ঘা শুকোতে দিন পনেরো লাগবে।” তুলো, 
গজ, ব্যান্ডেজ ও ধোওয়ার লোশন নিয়ে গিয়েছিলেন। 
সেগুলো আমাকে দিয়ে বললেন, দুইদিন অন্তর ব্যান্ডের বদল 
করবে। যখন দেখবে ক্ষতটা লাল হয়ে ভরে উঠেছে তখন 
আর ব্যান্ডেজ না করে ঘিরের পটি লাগাবে। নীরেনের 
farra অবাক না হয়ে পারি না। 

১৫/২০ দিল পরে বাদুদা ও নরেন ভট্টাচার্য গিয়ে 
উপস্থিত। অস্ত্রের জাহাজ এলে তা খালাস করবার সমস্ত 
ব্যবস্থা হয়ে গেছে। Light signalling (লাইট সিগলেলিং) 
Flag signalling (জগ সিগলেলিং) এবং টোটকা ব্যবস্থা 
সব হয়ে গেছে। অস্ত্র এলে কিভাবে কোথায় খা মারতে হবে 
এই-সব বিবরে আলোচনা করতে দুল্রনে গেছেন। দাদাকে 
জিজ্ঞাসা করতে তিনি খুব উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলেন, 
প্রথমেই ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করলে আমার মনে হয় 
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২০৭ দাদা যতীন্্রনাথ 


তাদের হৃৎপিণ্ড হাত দেওঘা হবে। তাতে পরবর্তী 
জেনারেশনের প্রাণে প্রেরণা আসবে ইংরাজের সঙ্গে লড়াই 
করবার । আর কী কী আলোচনা হয়েছিল জানতে পারি নি। 

নরেনদারা চলে গেলেই আমি আর চিন্তপ্রিয় অর্জুন ভুঁইয়া 
ও মান্‌কে কোল দুই শিকারীকে নিয়ে যাই শিকার করতে 
করতে চক্রধরপুরের দূরত্ব সার্ভে করে আসতে। যেতে একদিল 
আসতে একদিন, দুই দিনেই জঙ্গল দিয়ে চল্লিশ মাইল হেঁটে 
গিয়ে হেঁটে ফিরে আসা গেল এবং এসে দূরত্বটা দাদাকে 
বললাম। 

কিছুদিন পরে নরেনদা ও ফণী চক্রবর্তী গিয়ে সপ্তাহ- 
খানেক থেকে আসে৷ সেই সময় অনেক পাহাড় জঙ্গল ঘেঁটে 
বেড়ানো হয়েছিল। স্তাহখানেক পরে তারা কলকাতা ফিরে 
emi. 

তারপর কিছুদিন কলকাতার কোনো খবর না পেয়ে আমি 
গেলাম খবর জানতে। কলকাতা যেতেই নিরাশার খবর 
পেলাম। “মেভারিক' জাহাজ ধরা পড়ে গেছে। রায়মঙ্গলে 
পাহারা পড়ে গেছে। আমাকে দিয়ে নরেনদা দাদাকে ব্যস্ত না 
হতে অনুরোধ করলেন। নরেনদা পেনাং অথবা ব্যাটাভি্লার 
একটা কাগজের কাটিং দাদার জন্য দিলেন। এবং তাকে আরো 
বলতে বললেন, “ফণীকে নিয়ে আবার আস্তে সন্ধানে যাচি, 
এবার স্থলপথে অস্ত্র আনবার বাবস্থা করঝ।” আমি ফিরে 
গিয়ে দাদাকে কাটিংটা দিয়ে নরেনদার কথাগুলি বলতেই দাদা 
বলে উঠলেন, ""Country's salvation not from 
without but from within." 

দেখি চিত্তপ্রিয় তখনো শুয়ে আছে। এটা তার শ্বভাব- 
বিরুদ্ধ i জিন্তেস করতেই দাদা বললেন, রোগে ভুগে জীবন 
যাবে না, তাই কলেরা থেকে বেঁচে উঠেছে, তবে ভীষণ 
দুর্বল। আদি কলকাতা যাওয়ার আগে টাদমায়ী অভ্যাস করবার 
ব্যবস্থা করে এসেছিলাম। আমি ফিরতেই টাদমারী প্রাকটিস 
আরম হল। দুর্বলতাহেতু চিততপ্রির আমাদের সঙ্গে যেতে 
পারছে না। কয়েকদিন পরে চিত্ত দাদার কাছে টাদমারীতে 
যাওয়ার আবেদন জানায়। যদিও সে তখনো সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য 
ফিরে পার নাই, তবুও তার আগ্রহ দেখে তার আবেদন মঞ্জুর 
হল। একট! শর্ত যে তাকেই সর্বপ্রথমে সুযোগ দিতে হবে 


এবং তারপরই সে ফিরে এসে বিশ্রাম করবে। তাই হল। 
সে বন্দুকে গুলি ভরে দাদাকে এবং আমাকে প্রণাম করে 
টার্গেট তাক করে গুলি ঘুঁড়তেই ঠিক টাদমারীতে লাগিয়ে 
দিল। দাদা আনন্দে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন. “তুই 
যে অর্জুনের উপরে গেলি।”" এর থেকে বেশ বোঝা যায় 
চিন্তপ্রিয় কতটা একাগ্রতার অধিকারী। 

আর-একবার কলকাতা হতে ফিরে গিয়ে দেখি দাদা 
অসময়ে শুয়ে আছেন, চেহারাটা শুকিয়ে গেছে। fecun 
করে জানলাম কয়েকদিন আগে বিষখগ্রাড়ে কেটেছে। 
তক্ষককে ওদেশে বিবখমড় বলে। খুব ধীরে ধীরে পূর্বস্বাস্থ্যের 
দিকে অগ্রসর হচ্ছেল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পরেই দেখা 
গেল আমাদের বাসার পূর্বদিকে meme প্রায় আধমাইল 
খানেক দূরে এক বাড়িতে আগুন লেগেছে! আমরা সেই 
আগুন লাগার অঞ্চল লক্ষ্য করে চারভুল দৌড়াতে লাগলাম। 
গিয়ে দেখি এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আগুন লেগেছে। মোটে 
হাঁড়ি-কলসী যা হাতের কাছে পেলাম তাই দিয়ে জল ঢালতে 
লাগলাম। আগুন প্রা নিভে এসেছে এমন সময় ফিরে চেয়ে 
দেখি দাদা হরি ও হরি ও করতে করাতে ওই দুর্বল শরীরে 
প্রায় ৫/৬ মণ ওজনের ধানের বান্ডিল উল্টাতে উল্টাতে 
বের করছেন. পাছে ঘরে আওন লাগলে ধানগুলিও পুড়ে 
যায়। ৫/৬টা বের করে ফেলেছেল। বাকি দুই-চারটা ছিল। 
আমর৷ বের করে দিয়ে সবাই বাসায় ফিরে দাদাকে জিজ্ঞেস 
করলাম, আপনি ওই কাণ্ডটা করলেন! এই দুর্বল শরীরে 
এভবড়ো বোঝা নাড়াতে হার্টফেল করলেও আশ্চর্য ছিল 
না। দাদা বললেন, “অন্যের দুরবস্থা দেখলে নিজের কথা 
ভুলেযাই।” 

দাদার এই কোমল হৃদয়ের আর-একট৷ কথা মলে পড়ে। 
তথন ঝিনাইদেহ কন্ট্রাক্টীরির কাজ করেন। সেখানেই তার 
হেডকের়ার্টার। পরিবারস্থ সকলেই সেখানে থাকেন। আমিও' 
মেস্কার। একদিন সন্ধ্যার পরে তিনি বৈঠকখানা ঘরে আমার 
বিছানায় শুয়ে কীদছেন। আমি ঘরে ঢুকেই তার চোখে জল 
দেখে বলে উঠলাম, “দাদা, আপনার চোখে জল?” তিনি 
উত্তরে বললেন, “দেখ রে, আমার সব শেষ হয়ে গেছে। 


২০৮ : জয়ত্রী ভাগ্ ১৪০৯ 


আমি আমার মনের উপর অধিকার হারিয়ে ফেলেছি। আর 
আধার রইল কু?" ব্যাপার কী ram করতে কাদতে 
কাদতে বললেন. “আমি নিরক্ষর ভাইকে প্লাগ থামাতে না 
পেরে মেরে বসলাম: এর চেয়ে অধঃপতন আর কী হতে 
পারে? এখানে ভার কুসুমের মতো প্রাণের পরিচয় পাওয়া 
যায়। আর যখন নরেন ভট্রাচার্যকে ছাড়িয়ে আনতে পাঁচটা 
প্রাণকে বলি দিতে পম্চাৎপদ হন নাই সেখানে তার 
কুলিশকঠোর হৃদয়ের পরিচয় পাই। বইতেই পড়েছিকৃসুমের 
বাস্তব জগতে প্রতাক্ষ দেখতে পাই এক জ্যোতীস্্রনাথের 
uU 
অনেকদিন কোনো খবর পাইনে কলকাতার । মণীস্্রদার 
নামে আমরা একটা “সাপ্তাহিক বসূমতী' নিতাম। একদিন 
সেই কাগজে পড়লাম কলকাতায় ‘হ্যারি eun sm'-a2 
বরপাকড়ের কথা। হরিদা নিজে, তার ভাই মাখন এবং 
শৈলেশ্বর বসুর ছোটো ভাই শ্যামেস্বর বসু গ্রেপ্তার হয়েছেন। 
পড়েই দাদা ঠিক করলেন যে, রাতদিন হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত 
থাকতে হবে। যখন শৈলেম্বরের ভাই ধরা পড়েছে, তখন 
বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামেও হানা দেবে ।কানের 
কাছে ধালেশ্বরে এলে এখানে আসা অসম্ভব নয়। আমরা 
প্রস্তুত থাকব তাদের মোকাবিলা করবার জন্য। মেরে মরব, 
ধর! দেওয়া নয়। ছয়নে মিলে পাল করে রাতদিন পাহারা 
দিতে লাগলাম। তখন তালডিহার আড্ডা হওয়া সত্বেও 
সেখানে নীরেন ও বতীশকে পাঠানো হয় নাই। উদ্দেশ্য, 
সবাই একসাথে লড়াই করে মারব ও মরব। 
^ বেশ-কিছুদিন এইভাবে পাহার৷ দেওয়া হল, কিন্তু শক্ত 
এল না। তখন আমরা কপর্দকশূনা। ১ সেপ্টেম্বর দাদার 
নির্দেশে আমি কলকাতা মুখো রওনা হলাম টাকা আনতে 
এবং কলকাতার বর্তমান খবর জানতে। গিয়ে দেখি নরেনদা 
আর ফণী চক্রবর্তী অস্তের সন্ধানে বিদেশে চলে গেছে। 
অমরদাকে (চট্টোপাধ্যায়) আত্মগোপন করতে হয়েছে। টার 
কথা বলতে তিনি বললেন, “তুমি মগীন্দ্রদার নামে টাকা 
পাঠিয়ে দাও। তুমি ১০/১৫ দিন পরে যাও।” 
যাদুদার ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে আমি চন্দননগরে গিয়ে 


আপেক্ষা করছি, এমন সময় খবরে কাগজে পড়লাম, 
বালেম্বরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম «tren হয়েছে 
এবং শৈলেম্বর বসু ও fra চক্রবতীকে পুলিশে গ্রেস্তার 
করেছে। ভাবলাম, তবে তো দাদাদের ওখানে যাওয়! অসম্ভব 
নয় এবং গেলে লড়াই হবেই। আমি ফিরে যাওয়ার আগেই 
নীরেন ও যতীশকে কেন যে তালডিহা কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন 
বুঝতে পারলাম না। দুপুরে যাদুদা বান্তসমন্ত হয়ে এসে 
আমাকে বললেন, দাদ্দের আর ওখানে রাখা ঠিক নয, তাদের 
কলকাতা নিয়ে এসো। পরে যা হয়৷ ব্যবস্থা করা যাবে। 
সেদিনটা ৯ সেপ্টেম্বর। 

আমি তাদের পোশাক বদলাবার জন্য ধোলাই-করা 
কাপড় নিয়ে রাত্রের পুরী প্যাসেঞ্জারে রওন! হলাম। টিকিট 
কাটলাম বালেশ্বরের পরের স্টেশন খোল্তাপাড়ার। কারণ 
বালেম্বরে অনেকেই আমাকে জানে ইউনিভার্সাল 
এম্পোরিয়ামের অংশীদার হিসাবে। খোল্তাগাড়া হতে 
জঙ্গলে জঙ্গলে পয়ত্ৰিশ মাইল পথ যেতে হবে এবং রাত্রেও 
কিছু খাওয়া! হয় নাই। ট্রেন বালেম্থর পৌছতে একখানা 
পাউক্রটি কিনব বলে যেমন স্টলের দিকে যাচ্ছি, দেখি, 
পঈ্যাটফর্মে পরিচিত একজন সাব-ইন্সপেষ্টার। সে 
এম্পোরিয়ামে এসে আড্ডা মারত। আমার পাঁউরুটি কেনা 
চুলোয় গেল, ফিরে এসে গাড়িতে বসলাম। 

আমার টিকিটে ছিল ইন্টারক্লাসের। গাড়িতে উঠবার 
fara পরেই গাড়ি ছাড়ার tom fim সেই মুহূর্তে এক 
ধূতি-পাঞ্জাবি-পর৷ ভদ্রলোক আর তার সঙ্গে দুইজন সিপাই 
আমাদের গাড়িতে উঠল। ভদ্রলোক গাড়িতেই উঠতেই 
গাড়ির প্রায় অর্ধেক প্যাসেঞ্জার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করছে সেই 
ভন্বলোককে, “ইপেক্ট্ররবাবু, কাল যে ডাকাতদের সঙ্গে 
লড়াই হয়েছিল, তার ফলাফল কী হয়েছিল” ভদ্রলোক 
বললেন, “কাণ্তিপদায় ছরজন ডাকাত ছিল ;একজুন আগেই 
সরে পড়েছিল, কাল পাঁচজনের সঙ্গে লড়াইতে একজন মারা 
গেছে, দুইজন আহত এবং দুইজন ধরা পড়েছে” তখনই 
আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। 

আমার প্রথম কাজ হল খোল্তাপাড়ার টিকিটটা- ফেলে 
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২০৯ দাদা যতীল্রনাঘ 


দেওয়!। মনটা খুবই খারাপ লাগতে লাগল বালেম্বরের 
অপর স্টেশন খোস্তাপাড়ায় গাড়ি থামতেই খোস্তাপাড়ার 
স্টেশনমাস্টরও কালকের লড়াইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন 
ইন্সপেক্টারবাবুকে। তিনিও একই উত্তর দিলেন। দেখলাম 
সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। মনে হল সেই সাহেবটা 
পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট। ২/৩টা স্টেশনের পরে ইন্সপেক্টার, 
ওই সাহেব ও তার দুইটা সিপাই নেমে গেল। আমি পুরীতে 
যাওয়াই ঠিক করলাম। 

কিন্তু বিনা টিকিটে গেলে বিপদ । গাড়ি যখন ইঞ্জিনে 
জল নেওয়ার জন্য একটা স্টেশনে বেশিক্ষণের জন থামল 
আখি লেমে গিয়ে দেখি, নেকটাই বীধা, লুঙ্গি-পরা একজন 
লোক প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করছে। আমি 
বললাম, “আমি পুরীতে যাব. আগের স্টেশনে গাড়ি ছাড়ার 
মুখে এসে আর টিকিট কাটতে পারি নি, তুমি যদি একখানা 
থার্ড ক্লাস টিকিট এনে দাও তে বড়োই উপকৃত হব।" পাঁচ 
টাকার একটা নোট তাকে দিতেই সে তার টিকিট সংগ্রহ om 
বন্ধ করে আমার টিকিট এনে দিল বাকি টাকা আমি ফেরত 
নিলাম না। 

ভাবতে লাগলাম, কখনো পুরী যাইদি-_ কোথায় উঠব 
তাও জানি না। ট্রেন ভুবনেশ্বর পৌছতেই এক পাণ্ডা এসে 
জিজ্ঞেস করল, পুরীতে দর্শন করবার কেউ আছেন কি না। 
বললাম, আমি দর্শন করতে যাচ্ছি। তখন সে আমাকে তার 
ঠিকানা দিল এবং বলল যে, আমি পুরী গিয়ে সম্ভব হালে 
তোমাকে সঙ্গে করেও নিয়ে যেতে পারব। 

fice গাড়ি পৌছতে সেই পাণ্ডা এসে হাজির। একটা 
ঘোড়ায় গাড়ি ঠিক করৈ যাত্রীদের থাকবার একটা বাড়িতে 
নিয়ে গেল। আর বলে গেল "তুমি হাত-মুখ ধুয়ে প্রস্তুত 
হয়ে থেকো, আমি এসে তোমাকে ঠাকুর দর্শনে নিয়ে যাব।” 
সে ঠিক সময়ে. এসে যেতে তার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে এক 
পয়সা সুই পয়স করে বহঠাকুরকে প্রণামী দিতে হল। বাসায় 
ফিরে আসতে আমাকে ভোগ এনে খেতে দিল রাতেও 
একই ব্যবস্থা। পরদিন সকালে এসে প্রস্তাব করল যে সৃফলের 


জনা আটকে বাধতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম তাতে 
কত খরচ পড়বে? সে বললে, যার যেমন অবস্থা ও ইচ্ছা! 
সর্বনঙ্গ fam টাকা, উপরে হাজার দশ হাজার, যা ইচ্ছা। 
আমার কাছে গাড়ি ভাড়া ২/৫ টাকার বেশি নেই শুনে সে 
বলে-_ তোমাকে এখন টাকা দিতে হবে না-_ যত টাকার 
করতে চাও wea: তোমার ঠিকানা দিয়ে গেলে আমি 
কলকাতা গিয়ে নিয়ে আসব) আমি ত্রিশ টাকার আটকে 
ঝাধলাম। আর কলকাতার ঠিকানা, যা দিয়ে এলাম সে ঠিকানা 
(কোনোদিন খুঁজে পাবে না। লাড়ের মধ্যে দুপুরের খাওয়াটা 
বেশ ভালোই হয়েছিল। ঘি-ভাত, চাপচাপ অড়হর ডাল. 
পায়েস ইত্যাদি) 
সন্ধ্যাবেলা পুরী পাসেপ্জারে সাতরাগাছির টিকিট কিনে 
উঠে বসলাম এবং সকালে সাঁতরাগাছি নেমে খেয়া পার 
হয়ে খিদিরপুর ট্রেনিং সেন্টারে উঠলাম। তারপর যাদুদাকে 
সংবাদ দিয়ে আনিয়ে সমস্ত ঘটনা বললাম। স্থির হল আর 
বাড়ি ফেরা নয়। অতুলকে (অতুলকৃষ্ণ ঘোষ) ডেকে এনে 
তিনজনে ১২.৯.১৫ তারিখে অন্ঞাতবাসে গিয়ে অমরদার 
(অমর চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে যোগ দিলাম ।আর মুক্ত নাগরিক 
(free citizen) হয়ে বেরিয়ে এলাম ১৯২১ সালে। 
* চদ্দননগরে অভ্ঞাতবাসে থাকার সময় নীরেন- 
মনোরঞ্জনের লেখ চিঠি নিয়ে ভূপতি মজুমদার এসে হাজির। 
চিঠিতে লেখ! ছিল : “দাদা, আগামী শুক্রবার আমাদের 
জীবনের কিল্রয়া দশমী। আপনার! ভাববেন না। আমরা আবার 
এসে জরস্মভূমি উদ্ধারব্রতে ব্রতী হব। গোপালদা কে? জানবার 
জন্য আমাদের ভীষণ পীড়াপীড়ি করেছে। তাকে সাবধানে 
থাকতে বলবেন। তার উপর বিশেষ কোপদৃষ্টি।" 
"QUUM যে হোমলাল_ 
শতশিখা মেলি পরশিবে তাহা মহা অস্থরতল। 
কুটীরে কুটীরে ছড়াবে আগুন; সাজের আকাশতলে, 
তোমাদের কথা জননী শিশুরে কহিবে অশ্রন্দলে। 
পিতা শুনাইবে পুত্রের তার, ভ্রাতা ছোট ভগিনীরে_ 
কেমন করিম্না মরিলে তোমরা বুড়ীবালামের তীরে in 
__বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, 'বুড়ীবালামের তীরে') 


রক্ততীর্থের ত্রিপুগুরীক 


পঞ্চানন চক্রবর্তী 


১. চিততপ্িয় রায়টৌধুরী 

পিতা : পঞ্চানন রায়চৌধুরী 

মাতা :সুখদাসুন্দহী দেবী 

নিবাস :খালিয়া, মাদারীপুর 

জন্ম :ইং ১৮৯৪ সন 

মৃত্যু :» সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সন। চযাখণ্ড 
২. মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত 

পিতা: হলধর সেনগুপ্ত 

মাত৷ mp সেনগুপ্ত 

নিবাস : খৈয়ারভাঙ্গা, মাদারীপুর 

জন্ম :ইং ১৮৯৮ সম 

মৃত্যু :৩ ডিসেম্বর, ১৯১৫ সন। বালেশ্বর জেল 
৩. নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


জন্ম :ইং ১৮৯২ সন 
মৃত্যু :৩ ডিসেম্বর, ১৯১৫ সন। বালেস্বর জেল 
রক্ত! রক্ত !! এত্‌ রক্ত !!। 
হ্যা, বন্ধু, প্রণাম করো, এটিই রক্তবেদী-_ রক্ততীর্থ। 
এই বেদীর নিচে সমাহিত আছে একটা জাতির শত বৎসরের 
সাধনা। ১৯১৫ সনের ৯ সেপ্টেম্বর এইখানে, এই পুকুরের 
পাড়ে এই উচু পাহাড়ের আড়ালে এক enr সংগ্রামে 
সৃষ্টি হয়েছে এই রক্ত সমাধি। ইতিহাসের fore নয়, এটি 
জাতির গৌরব তিলক, জাতির স্মরেণ্য, জাতির বরেণ্য- 
Eo fl 
রক্তে শিহরন t কাপছে, চলছে!। 
হা,হ্যা। এই রক্তসমাধিতে বন্দী রয়েছে জাতির যৌবন, 
সে মুক্তি চায়।এই তো জার আহান ভাগে, ভান্সে, অতিক্রম 
করো বন্ধন__ জাতির অনিবার্য নিয়তির নির্দেশ এই শিহরন, 
এই কম্পন। 


জাননা: কী করেই বা জানবে। আচ্ছা শোনো-_ শকুন, 
অতার, পাঠান, মোগল, শেব অবধি ইউরোপের নানা জাতির 
আক্রমণে জর্জর হয়ে ইংরেজ-অধিকৃত বালোয় বাঙ্জলির 
সম্বিৎ ফিরে এল, বিপ্লব সঞ্চারিত হল, বাঙালি জাতির অন্তর- 
আকাশে ।আশান্স-ভাষায়,ভাবে-তঙ্গিতে এবং প্রত্যক্ষ সংঘাতে 
প্রসারিত হল তার কলেবর, প্রচারিত হল তার প্রতিজ্ঞা, প্রস্তুত 
হল তার সংগঠল। শেষ পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ল বিষ্লববহ্ি 
সিভি বিন ছি! vut গতি oe এই 
রক্ততীর্থ। 

ই dian 
বিক্রমের জন্য নয়, সত্যই তিনি বাঘের সঙ্গে লড়াই করে 
বাঘ মেরেছিলেন। ওটা তাই তার উপাধি। তিনি বিশ্ব 
পরিচালনার সমস্ত পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি সম্পাদন করে, 
সহকর্মীদের দারিত বুঝিরে দিয়ে কলকাতা পরিত্যাগ করে 
আসেন উড়িব্যার। ঘাঁটি ছিল peg রাজ্যের মহুলডিহায়। 
যতীন্দ্রনাথ সেইখানেই অপেক্ষা করছিলেন জার্মান জাহাজ 
“মোভারিকে'র। খবর ও নজর রাখার দূরবর্তী আন্তানা ছিল 
ওই বালেন্বর শহরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' জাহাজের 
অন্ত্রও গোলাবারুদের সস্তার যালেশ্বর সমুদ্রসৈকতেই নামার 
কথা।কিন্তু সে জাহাজ আর এল না। 

এল কলকাতা পুলিশ কমিশনার মিস্টার টেগার্ট, বালেস্বর 
“সোর ব্যাটারি'র 'কমান্ডান্ট' মিস্টার রাদারফোর্ড, এবং 
বালেশ্বর জেলার শাসক মিস্টার কিলবি। পুলিশ ও সৈনিকের 
এক বিরাট সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধাভিযানের পূর্ণাঙ্গ উপকরণ 
নিয়েই ঘিরে ফেলেছিল ঘতীন্রলথ ও তার চার সহকর্মীদের। 
তবু তারা মহুলডিহা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। 
উভয়পক্ষের শেষ সাক্ষাৎ এই চযাখণ্ডে। এখানেই যুদ্ধ হল। 
ভীবপ যুদ্ধই হল রহীন্্রনাথের ভাষায় বলা যায়_ 

সেদিন ভীষণ রলে, মরণ আলিঙ্গনে, 
কষ্ট পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে 
মৃত্যুর জন্যেই যে লড়াই, তাতে মানুষ মরবেই। মরল 


iN 


ns 


২১১ রক্ততীর্থের fasrofita 


অনেক সৈন্য, অনেক পুলিশ। গুলির গর্জন, চিৎকার আর 
আার্তনাদে এই নিন্তন্ধ প্রান্তর হয়েছিল প্রকম্পিত। বেলাশেষে 
যুদ্ধ গেল থেমে। বন্দী হলেন গুরুতর আহত যতীস্ত্রনাথ, 
আহত নীরেন, মনোরঞ্জন এবং মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে পালিয়ে 
যাওয়া চিত্তপ্রিয়ের শব। ইতিহাসের এই আধ্যারিকাই ঢাকা 
আছে এই রক্ত ঘবনিকায়। আবার বলছি, বন্ধু, এইখানে শির 
নত করো, প্রার্থনা করো, গুষ্ঠন অনাবৃত হউক। 

পরিচয়? এই তে এঁদের পরিচয়। অনন্ত সৃষ্টিধারায় দেশ 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জ্রাতির qeu তুলে নেন নিজেদের 
কাধে, জাতির ক্রেব্য ঘোচাতে দুর্জয় সাহসে আক্রমণ করেন 
শত্রুকে আর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করে প্রবুদ্ধ করেন 
জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠায়। ওঁরা বিন্বয়। আমার তোমারই নয়, 
ওঁদের শ্র্টা বিধাতারও ওরা বিশ্রয়। তবু জন্ম-কর্মের একটা 
স্থূল পরিচয় অবশ্য আছে। 

মহানায়ক যতীন্দ্রনাথকে চেনানোর দুঃসাহস আমার নেই। 
তার জন্য যোগ্যতর জনের আবশ্যক আছে! তিনি বলবেন 
বতীন্দ্রনাথের আর জ্যোতিষ পালের কথা। ওঁরা দুজনই 
নদীয়ার মানুষ। পত্মাপারে সে নদীয়া আজ পরভূমি_ আজ 
বিদেশ। ঘে ভূমিতে এই বীরদের urn সেই ভূমিকে শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপনের অধিকারও আর অবশিষ্ট নাই। এই pf পল্মার 
অপর কোলে ফরিদপুর জেলা। তার সন্বন্ধ অঙ্গ মাদারীপুর 
ওই পদ্মার প্রসারিত শাখার প্রবাহে পরিপোষিত, পরিপালিত। 
চিন্তায় ও কর্মে তার সন্তানগণ পদ্মার মতোই উত্তাল আর 
দুর্জর। স্থান হিসাবে মাদারীপুর ছোট। কিন্তু তার দান বিশাল 
ও সুদূরপ্রসারী । (কত সাধক, কত দার্শনিক, কত গায়ক, কত 
কবি, কত সংগঠক এবং কত যে দেশভক্ত মাদারীপুরের 
মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে আজও কেউ তার হিসাব করে নি)। 
ওই মাদারীপুরের এক কর্মাধ্যায়ে পূর্চন্্র দাসের লেতৃত্বে 
যাঁরা সন্মিলিত হয়েছিলেন তাদের বাছাই করা চারজন ছিলেন 
যতীন্ত্রনাথের বিশেষ অনুচর, দেহরক্ষী। এরাই হলেন 
রাধাচরণ প্রামাণিক, চিততপ্রিয রায়টোবুরী, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। 


রাধাচরণ বিপ্রবীর কঠিনতম কর্তব্য পালন করে 
কলকাতার কারাবাসে প্রাণত্যাগ করেন। তার কথা স্বতন্ত্র 
আলোচ্য। আমরা চেনার চেষ্টা করি চিত্ত, নীরেন ও 
মনোরঞ্জনদের। মাদারীপুর শহরের ৫.৭. ১০ মাইল পথের 
মধ্যেই দলের অধিকসংখ্যক সত্যের ভদ্রাসন। নীরেন ও 
মনোরঞ্জানের বাড়ি খৈয়ারভাঙ্গা, আর চিত্তর বাড়ি খালিয়া। 
বীরেন মাদারীপুর শহরের মানুষ, চিত্ত ও মনোরঞ্জনের জীবন 
শুরু হর গ্রামে। ১৪/১৫/১৬ বছর বয়সের মধ্যেই সকলে 
মাদারীপুর শহরে জড়ো হন, উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। 
আর ওটাই হল সংগঠনের কেন্দ্র। 

যে পরিবেশে পূর্ববঙ্গ সজাগ হয়েছিল, রাজনীতির গরজে 
আজ আমরা তা ভুলেছি,তা ইতিহাস উপেক্ষা করছে। তবু 
সত্য যা তা সত্যই আর সত স্বয়ংপ্রকাশ। ওয়াহাবি 
আন্দোলনের দুরন্ত ধাক্কা লেগেছিল হিন্দুর ধর্মে, সমাজে 
এবং নিরাপত্তায়। পূর্ববঙ্গে সংগঠিত মুসলমান হিন্দুর 
মন্দির ধ্বংস করে € গোমাংস এবং গোরক্ত ছিটিয়ে গৃহ 
জলাশয় অপবিত্র করে, দেববিগ্রহ চুরি বা ভগ্ন কারে)। 
পরিশেবে দাঙ্গা ও আগুন দেওয়ার যে আক্রমণ চালায় তাতে 
আতদ্ছিত হয়েই আত্মরক্ষার্থে হিন্দুর সামাজিক নিরাপত্তার 
সংস্থা গড়ে উঠতে থাকে। গ্রামে গ্রামে লাঠি, সড়কী, ঢাল- 
তলোয়ার চালু হয়, শরীরচর্চার সঙ্গে সংহতি অর্থাৎ গ্রামবোধ, 
ধর্মবোধ এবং হিন্দুর একত্ববোধ জেগে ওঠে। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গের আলোড়ন আসে জনজীবনে । হিন্দু 
সমাজে যে কে ও শক্তি মুসলমান প্রতিরোধে উদ্যত 
হয়েছিল তাই গতি পরিবর্তন করে এল বিশ্লবধারায়, এল 
স্বাধীনঅর যুদ্ধাঙ্গনে। জমিদার বংশের সম্ভন চিত্তপ্রিয়, remus 
বড়ো ঘরের ছেলে শীরেম্র মধ্যবিত্ত ঘর থেকে মনোরঞ্জন, 
এমন-কি অস্বচ্ছল পরিবারের কিশোরও এক অভিন্ন বোধ 
করেছে ওই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে। 

ব্যকতিচরিস কিন্তু ছিল প্রতিক্ষেত্রেই স্বত্ত চিত্তপ্রিয় গৌড়া 
ব্রাহ্মণ বংশের সম্তান। কালী সাধনায় তাদের বংশ প্রসিদ্ধ।, 
ওঁদের পূর্বপুরুষ রাজারাম নাকি ওই সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন। চিত্তর পিতা পঞ্চানন রায়চৌধুরী ধার্মিক. 


বিদযানুরাগী এবং sur মানুব ছিলেন চিত্ত নিজেও একদিন 


২১২ : জয়ী em ১৪০৯ 


কালী মায়ের সাক্ষাৎ পেলেন। আর ওই দিনই দীক্ষিত হলেন 
বিশ্নব-মন্তরে। গুরু তার কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়! তিনিও 
মাদারীপুর স্কুলের wa এবং চিত্তর স্বগ্রাবাসী, খালিয়ার 
অন্তানি। 
মনোরঞ্জন গীতাশ্রয়ী। পিতা হলধর সেন চাকুরি করেন 
বিদেশে, বড়ো ভাই প্রফুল্ল সেন মাদারীপুর উচ্চ ইংরেজি 
স্কুলের শিক্ষক, থাকেন মাদারীপুর। সুতরাং অভিভাবক বলে 
তার উপর খবরদারির কেউ ছিল না। তাই বলে বন্ধাহীন 
অবস্থাও ছিল না। সনোরঞ্রনের বউদি পদ্ধজিলী দেবী ছিলেন 
বিপ্লবী পরিবারের কন্যা। তার ng লালনে, dra শিক্ষায় 
এবং Ta প্রেরণায় মনোরপ্রন নতুন জীবনের সন্ধান পেলেন। 
পিতৃপুরুষের দান, সততা, ধর্মাচরণ, দেবছিজে ভক্তি : 
পরিবেশের প্রভাবে আত্মরক্ষার সংগঠন ও অস্ত্র অভ্যাস আর 
বউদির প্রভাবে বিশ্লব-সচেতনতা; আরো সৌভাগ্য, পাশের 
বাড়ির মীন-দা দের উৎসাহ, উপকরণের সরবরাহ। সুতরাং 
রীতিমতো একটা আখড়া, একটা সমিতিই সে করে ফেলল 
নাম সঙ্চিদানন্দ সমিতি। অর্থাৎ নেতৃত্বের হাতে খড়ি হরে 
গেল গ্রামেই পরবর্তী পাঠ মাদারীপুর স্কুলে। মনোরগ্রন 
তখন চেহারা ও শক্তিতে পাঞ্জাবি পালোয়ান :বাকে ও 
ব্যবহারে নিরাভরদ, আনন্দের উৎস আর কর্মে বিক্রী শার্দূল। 
“শীরেন অমর কবিরাজের আদরের নাতি, ললিত 
কবিরাজের দ্বিতীয় পুত্ত। বিরাট পরিবারের সুখ সৌভাগ্য 
আর প্রতিপত্তির উত্তরাধিকার নিয়েই ফেন জন্মেছিল 'লীন্দা”। 
তার চালচলন, আচার-ব্যবহার সবের মধ্য দিয়েই একটা 
কর্তৃত্ব, একটা নেতৃত্ব ফুটে উঠত খুব স্বাভাবিক ভাবেই। 
মাদারীপুর শহর দুটো পাড়ায় আগ হয়েই গড়ে উঠেছিল। 
আদালতপাড়া আর কৌজদারি গাড়া যমজ ভাই হলেও 
প্রতিযোগিতা ছিল ema সকল মহলেই। 'নীন্দা'র দল এর 
ব্যতিক্রম। স্কুলের ছাত্র, পাড়ার যুবক, খেলার ক্লাব সর্বত্র 
'শীন্দা'র সমান প্রভাব ।এই 'নীন্দাই ঝালীপ্রদাদের সহপাঠী, 
আর কালীপ্রসাদ পূর্ণদাসের দলের স্থানীয় নেতা। পূর্ণদাস 
' ১৯১০ সালে দল গঠনের ভার দেন tom, Soa, 
বামন, রসরঞ্জন, finta প্রমুখের উপর। তারাই মোটামুটি 
একটা নীতিনিয়ম ও কর্মসূচী নিয়ে কাজ শুরু করেন। এঁদের 
: Sg চেষ্টার ফলে মাদারীপুর দলের উত্তব। এগুলি ব্যক্তি 


পরিচয় । একটা সামগ্রিক পরিচয়ও আছে। একটা ফুলদানী, 
একটি কুলের তোড়া। বহু বর্ধের বহু গঠনের বহু গদ্ধের ঘে 
পুষ্পস্তবক তার একমাত্র কর্তবা রূপ প্রকাশ। পূর্ণদাসের 
হৃদয়াধারে ওই যে দল তার একমাত্র বর্তবা ছিল আত্মদান। 
রা প্রাণ দিয়েছেন তারা ইতিহাসের পরিচয়ে সবাই একক, 
কিন্তু দলের পরিচয়ে dirai দলের পূর্ণতা, জাতির পরিচয়ে 
তারাই জাতির প্রতীক। 

এর পরের কথা? সে তো ঘটনা। স্থানান্তরে যেতে হলে 
মানুষ যেমন পায় পায় মাটিতে দাগ রেখে যায় এরাও তেমনি 
মৃত্যুর মোহনায় চলতে চলতে ইতিহাসের বুকের চিহ্ন একে 
এঁকে চলেছেন। তাও একটু বলি। ১৯১০ সালে যে দলের 
জন্ম, ১৯১২ সনে ভার কায়া ও কর্মের এমন প্রসার হল যে 
কেবল দলের প্রয়োজনেই অর্থ সংগ্রহের উপায় হল ডাকাতি। 
ওই বৎসর ২৩ জানুয়ারি বাইগুন তেওয়ারী, ২১ ফেব্রুয়ারি 
আইনাপুর, ১৮ নভেম্বর কোলা, ১৯১৩ সনের ৪ ফেব্রুয়ারি 
ভরাকৈর প্রড়তি ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি করেন। 
মাদারীপুর মহকুমায় ১৩ এপ্রিল গোপালপুর, ২৯ মে 
কাউয়াঘুড়ি দুটি ডাকাতি করেন। ফলে, ৩০ মে থেকেই 
আরম্ভ হল গ্রেণ্যুর। ৮৭ জন কর্মী বন্দী করে শুরু হয় ফরিদপুর 
যড়যন্ত্রের মোকদ্দমা। বছরখানেক টালবাহানার পর 
বেকারদায় পড়ে সরকার পক্ষ মোকদ্দম। তুলে নেয়। ওঁদের 
মৃত্যুপথযাত্রার এটা প্রথম অধ্যার। 

দ্বিতীয় অঙ্ক কলকাতার ফরিদপুর বড়যন্ত্রের মামলায় 
জেল ফাসি তো দূরের কথা, টিকিটিও ঘখন ছুঁতে পারল না, 
তখন পুলিশ অতিষ্ঠ করে তুলল কর্মীদের আর dim 
অভিভাবকদের ঠিক এই সংকট মুহূর্তে rera পূর্ণদাসের 
কাছে চেয়ে পাঠালেন চারজন অতি বিশ্বস্ত কর্মী, বারা হবে 
deret প্রহরের প্রহরী পর্ণদাস পাঠালেন রাধাচরণ. চিত্তিয়, 
icr এবং মনোরঞ্জন এই চতুরবানছদের। এঁরা এলেন আগে 
পরে। আর এসেই গোপনচারী যতীন্দ্রনাথের নিরাপত্তা এবং 
নির্দেশ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 

কলকতা শহর ইংরেজ শাসনের একটা শক্ত খাঁটি। ঠিক 
বিশ্বের পূর্বে এটাকেই একটু নড়বড়ে করে তোলা, জনমলে 
আশ্বাস STIR কম, এবং অতি প্রয়োজনীয় অধিক অর্থ আদায় 
করা একান্ত অপরিহার্য মনে করেই যতীন্্নাথ এখানে 


^ 
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কতকগুলি ঘটলা ঘটান। তার তালিকাটি এই রকম : ১৯১৫ 
সনের ১২ ফেব্রুয়ারি গার্ডেনরিচ ডাকাতি, ২২ ফেব্রুয়ারি 
বেলেঘাটা ডাকাতি, ২৪ ফেব্রুয়ারি পাুরয়াঘাটায় 
যতীন্ত্রনাথের গুপ্তাবাসে গুপ্তচর নীয়দ হালদারকে গুলি করা, 
২৮ ফেব্রুয়ারি হেদোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সুরেশ মুখার্জীর 
হত্যাকাণ্ড। এর চমক বিশ্রয়কর, এর আতঙ্ক অনুধাধী, এর 
greet সর্বন্। বস্তুত, সেদিন কলকাতার জনতা এই সংঘর্ষের 
জয়ধ্বনি দিয়েছে প্রকাশ্যে ও অন্তরালে। ইংরেজ ও তার 
অনুচর, তার অনুগ্রাহী স্রাসে কেঁপেছে ঘরে ও বাইরে। দিন 
পাস্টে যাওয়ার পালা যেন এল। এই পরিবেশ পেছনে ফেলে 
যতীন্দ্রনাথ কলকাতা পরিত্যাগ করেন। অধ্যাপক অতুল 
সেনের বাগনানের গৃহ থেকে মার্চ মাসের শেষের দিকে 
বালেশ্বর অভিমুখে রওনা হন। 

আস্তানার নাম গোপালডিহা। গোপাল আজও আছেন 
আমাদের মধোই আছেন। গোপাল ছিল ছন্পনামের খোলস। 
তা খসে গেছে। আজ তিনি প্রীনলিনী কর। মহুলডিহা cara 
মালিক, যতীশ্তনাথের একান্ত ভক্ত. মণি চক্রবর্তী গোপালের 
বরাবরে কিছু আমি দান করেন। গোপাল সেখানেই আস্তানা 
গড়ে তোলেন। অই হল যতীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাসের আশ্রম। 
চিত্ত, নীরেন, মনোরঞ্জন, জ্যোতিয প্রভৃতি একত্র হলে ওরা 
তালডিহায় আরও একটি খাঁটি করেন। সেখানে থাকতেন 
নীরেন আর জ্যোতিষ। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উৎকষ্ঠার 
অন্ত ছিল at vens ছিল না ছুটাছুটির, ধবরাখবরের জট ভাজর 
আর মাঠে লাফিয়ে পড়ায় উদ্যত কর্মীদের গুলি সংযত করে 
"RUNS চেষ্টায়। সে এক কঠিন, অতি কঠিন পরিস্থিতি। 
অথচ তখনো কেউ জানে না সব ভেস্তে গেছে, বান্চাল 
হরে গেছে। আমেরিকা থেকে ধবর গেয়েছে ইংরেজ ৷ তার 
ফলে, বিপ্লবীদের যুদ্ধোদ্যমকে সরাসরি আক্রমণ করল 
সরকার। একটি সুগঠিত রাষট্রশক্তির অবয়ব যেমন বিস্তৃত, 
১ তেমনি ক্মীরাও হয় কুশলী বিশ্বযুদ্ধের গরজে তা হয়েছিল 

আরে৷ swap সুতরাং সংবাদ জানার অব্যবহিত পরেই 
আক্রমণ করার কোনো অন্তরায় ছিল না।'৭ সেপ্টেম্বর 
মিস্টার (br, মিস্টার রদারকোর্ড আর মিস্টারকিলবি চড়াও 
হুল গোপালডিহায়। যতীন্্নাথও ঘুমিয়ে ছিলেন ati ৪ 
. সেপ্টেম্বর থেকেই তিনি নজর রাখছিলেন ওই সাহেবদের 


গতিবিধির উপর। নিঃসন্দেহ হয়েই তিনি ৬ তারিখ গভীর 
রাত্রে রওনা হন তালডিহি। আবার গতীর রাত্রে ৭ তারিখ 
ফিরে আসেন মহুলডিহায়। জঙ্গলের পথে মণি চক্রবর্তীর 
বাড়ি। অর্থ ছিল না। মণি চক্রবর্তী পাঁচখানা দশ টাকার নোট 
ঘা সম্বল ছিল তাই দিলেন। এবং অরণ্যের পথে পালাতে 
অনুরোধ জানালেন। যতীন্দ্রনাথ তার সংকল্প জানিয়েই 
এলেন। বললেন, হ্যা, জনারণ্যের মধ্য দিয়েই আমার পথ, 
এবার সে পথ দিয়েই যাব। 

vi দিনটা কাটালেন নীলগিরির গোপন অঞ্চলে নিরালায়। 
৯ই প্রত্যুবে বালেম্বরের পন্লীপ্রান্তে জনতার অবরোধ সাড়াতে 
রাজ মোহাস্তীকে হত্যা করতেই হল। তারপর দ্রুত পথ 
অতিক্রম করে বুঢ়াবলঙ্গ নদী সাঁতরে পার হয়ে যুদ্ধের 
প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে রইলেন এই পুকুরের এই পাড়ে, 
এইখানে উই টিবির আড়ালে দুপুরের মধ্োই প্রতিপক্ষ হাজির 
হল। অনেক কুচকাওয়াজ, ডাক-হাক আর আস্ফালন করে 
বিরাট বাহিনী গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল মাউজার 
পিস্তলের আওতায় । ঘতীস্্রনাথের নির্দেশে পঞ্বীর প্রত্যুত্তর 
দিলেন, গর্জে উঠল তাদের পিস্তল মৃত্যুর আর্তনাদ. আহতের 
চিৎকার, পলয়ানপরের mes সহসা নিভিয়ে দিল ব্রিটিশ 
হীরত্ব।স্তকতিত, বিহূল হল সাহেবগণ কিন্তু শেষ না দেখেও 
পালানো যায় না। ওরা অনেক কষ্টে সৈন্য আর পুলিশদের 
গুছিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করল। আসল আঘাত হানল পেছন 
থেকে চাষীর ছন্মবেশে। 

এর পরের কথা৷ তো জানা। চিত্তপ্রিয় রণাঙ্গনেই রুধির 
শয্যার প্রাণ দান করেন। যততীন্্রনাথ সেই ভূমিকেই আপন 
বক্ষোরক্তে স্থান করান। জ্যোতিবের শোণিতে হল রক্ততর্পণ। 
পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর বতীন্দ্রনাথ সামরিক হাসপাতালে 
দেহত্যাগ করেন। ৩ ডিসেম্বর প্রতাবে বালেশ্বর জেলের 
অভ্যন্তরে নীরেন ও মনোরঞ্জন ফাঁসির মঞ্চে দেহ দান করেন। 
যাবজ্জীবন কারাবাসের বন্দী জ্যোতিষ পাল প্রাপত্যাগ করেন 
১৯২৫ সনে বহরমপুর পাক গারদে। 

এই তো ঘটনা। ঘটনা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু তার দাগ 
রয়ে গেল জীবনে, ইতিহাসে আর ভাবশ্রবাহে। তা চিরন্তন, 
তা অল্লান, ভা আদর্শ। আবার বলি__ বন্ধু, প্রণাম করো, 
ওই রক্তবেদী_ gestiti 
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কমলা দাশগুপ্ত 


যতীশের পিতা মাধবচন্তর পাল ছিলেন gem মহকুমার 
কমলাপুর গ্রামের অধিবাসী মহান বিশ্লবী নেতা যতীন্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের মামাবাড়ি ছিল কুষ্টিয়ার কযা খ্রামে। গ্রামে 
যেমন হয়. যতীন্ত্রনাথের সঙ্গেও বতীশের ছিল স্রেহের 
সম্পর্ক। তিনি তাকে আদর করে ডাকতেন 'চাক’ বলে! 

শুধু তাই নয়, বতীন্দ্রনাথের যখন সরকারি চাকরি চলে 
ঘায় এবং তিনি ঝিনাইদহে কন্ট্রাক্টীরির কাজ করেন, তখন 
যতীশ তার সঙ্গে ওই কর্মক্ষেত্রে সংযুক্ত হন। তিনি 
esee বাড়িতেই থাকতেন।পরশমণির সংস্পর্শে এসে 
"লোহা সে হয়েছে সোনা জালে না কখন'। 

১৯১৫ সালে নেতা যতীন্দ্রনাথ যখন জার্মান অন্তপ্রাপ্তির 
আশায় কণ্তিপদার মহুলডিহাতেরন্ধস্থাসে অপেক্ষা করছিলেন 
তখনো তার কাছে ছিলেন যতীশ পাল। সেখানে আগে 
থেকেই ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, 
মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নলিনী কর। তারা সকলে মিলে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার বাসনায় মহালন্দে দিন কাটিয়ে 
চলেছিলেন। যতীন্ত্রনাথের সঙ্গ তাদের মানুষের মর্ত্যসীমা 

. ficu অনেক উর্ধে তুলে নিয়ে চলেছিল। বতীন্নাথের 
প্রতিভা ছিল মধ্যাহ্‌ সূর্যের মতে৷ ভান্বর। তার ব্যক্তিত্বের 
দীপ্তিতে অন্যরা ঢাকা পড়ে গেছেন। কিন্তু কুশলী শিল্পীর 
যেমন প্রয়োজন হয় উপযুক্ত হাতিয়ারের, তেমনি মহৎ 
নেতারও প্রয়োজন হয় নির্ভীক ও সুদক্ষ পার্শ্বচরের। এরা 
ছিলেন যতীজ্্বনাথের তেমনই সহচর। 

অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে কিছু দিন কোনো খবর না পেয়ে 
বতীন্্নাথ নলিনীকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন সংবাদের জন্য। 
নলিনী জেনে এলেন যে হতীন্দরনাথের ভারত-জার্মান 
বড়যন্ত্রর খবর ইংরেজ গেয়ে গেছে এবং জার্মান অন্তবাহী 
জাহাজ ধরা পড়ে গেছে। . 

এত বড়ো দুলসংবাদ শুনেও কিন্তু যতীন্দ্নাথ অধৈর্য হলেন 
না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষৎ ছবিটা যেন তার অন্তুষ্টির 


সামনে স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, 
“আমরা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভারতের স্বাধীনতা আসবে 
ficum ভিতরের জোরে অন্যের সাহাহে) নয়।” 

ইংরেজ ভারতীয় বি্াধীদের পরিকল্পনা জেনে ঘাওয়ার 
ফলে জার্মান অস্ত্র ভারতে পৌচ্ছাতে পারে নাই এবং ভারতে 
বিশ্লবীদের ঘাঁটিগুলি তারা ধ্বসে করতে থাকে একটার-পর- 
একটা। হতীন্্রনাথ বুঝলেন ব্রিটিশসিংহ একবার থাবা বাড়িয়ে 
দেবে তাদের কণ্তিপদার মহুলডিহার দিকে 1 তিনি বললেন, 
আমরা যুদ্ধ করব এবং মরব। 

তাদের টাক ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিছু টাকা আনবার 
প্রয়োজনে তিনি নলিনীকে আবার কলকাতা পাঠান ১ 
সেপ্টেম্বর এবং নিজেরা অনেক লোক একত্রে থাকা উচিত 
নয় মনে করে য্ঠীশ ও লীরেনকে ন'মাইল দূরে তালডিহা 
নামে আর-একটি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেল। 

ওদিকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
ডেলহাম সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে এসে বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল 
এম্পোরিয়াম তন্লাসী করে। সেখানে একটা সুত্র পেয়ে 
কণ্তিপদার দিকে এগিয়ে যায়। যীন্্রনাথ ৬ সেপ্টেম্বর রাতেই 
গোপনে নদী পার হয়ে চলে গেলেন কণ্তিপদার 
ভাকবাংলোতে এবং নিজের চোখে সাহেবদের দেখে এলেন। 

তিনি তালডিহা চলে যান যতীশ ও লীরেনকে 

অনিতে। তাঁদের ফেলে রেখে চলে গেলে তিনি নিরাপদ 
হতে পারতেন। কিন্তু কেবলমাত্র নিত্রের নিরাপত্তাকে তিনি 
ঘৃণ্য করতেন। 

তারা মহুলডিহাতে থাকতেন আশ্রম করে। তার! ছিলেন 
দরিদ্র গ্রামবাসীদেরর বিপদে বন্ধু, রোগে চিকিৎসক এবং 
নিরক্ষরের শিক্ষাদাতা। ডেনহামরা যখন সশন্ুবাহিনী নিয়ে 
৭ তারিখে আত্রম তল্লাসী করে তখন আশ্রম শৃন্য। তারা 
আশ্রয়দাতা মদীশ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে ঠাকে জেরা করতে 
থাকে। কিন্তু কোনো খবর পায় না। তারা আশ্রম এবং 
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tracer বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসিয়ে চলে যায়। 

৭ তারিখে গতীর রাতে যতীন্্রনাথ জলডিহা থেকে যতীশ 
ও নীরেনকে নিয়ে মহুলডিহাতে ফিরে আসেন এবং 
মধীম্্রনাথের কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা চেয়ে নেন। 
মদীন্্নাথ তাদের ফিরে আসতে দেখে, চমকে ওঠেল।তিনি 
অনুনয় করে বলেন, মেঘাসনি পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলে 
যেতে__ তাতে বিপদ একেবারেই ঘটবে না। বীরশ্রেষ্ঠ 
যতীন্দ্রনাথ অবিচলিত স্বরে ea দিলেন__ শুধু নিজের 
প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য লুকিয়ে ফিরব? বেঁচে থাকাটাই 
কি বড়ো কথা? আমরা নিজেদের বলি দিয়ে অন্যদের মরতে 
শিখিয়ে যাব। 

যতীশ, চিত্তপ্রিয়, নীরেন ও মনোরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে 
অমিতসাহস ঘতীন্রনাথ চললেন ইংরেকেরই পিছনে 
বালেম্বরের দিকে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদের 
প্রয়োজন একটা উপযুক্ত স্থানের। বালেম্বর থেকে আবার 
হাঁটতে হাটতে তারা পৌছলেন বুড়ীবালাম নদীর তীরে। 
ইংরেজ রটিয়ে দিয়েছিল, ডাকাত এসেছে, ধরিয়ে দিতে 
পারলেই পুরস্কার। পুরস্কারের লোভে দর়িল্প গ্রামবাসীরা 
তাদের ডাকাত মনে করে দলে দলে অনুসরণ করতে থাকে। 

অজ্ঞাতবাসের শেষ অধ্যায়ে এসে এই পঞ্চপাণ্ডব কখনো 
ফাঁকা আওয়াজ করে, কখনো গুলি করে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে 
চলেছিলেন। অন্তিম দুই-তিন দিনের অকিশ্রাম পদযাত্রার 
তাদের আহার ছিল না, crt ছিল না। একটা গ্রামে দোকান 
পেয়ে টাকা দেড়েকের মতো সামান্য কিছু খেয়ে পাঁচ টাকার 
নোট দিয়েই ভায়া তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন, সময় নেই আর। 

অবশেষে সামনে পড়ল খরস্রোতা ছুলহুলিয়া নদী। তারা 
সীতার কেটে পার হলেন-_ গুলি এবং eng মাথার পাগড়ি 
করে বাঁধা ।চাবথণ্ডে পৌছে তারা একটা মত্ত বড়ো উইটিবি 
পেলেন। তারই আড়ালে এবার অসীমসাহসী অধিনায়ক 
বসলেন তার "te যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে। তারিখ ৯ 
সেপ্টেম্বর। 

নিপুণ সেনাপতি sere উইটিবিকে ট্রেঞ্চের মতো 
ব্যবহার করেন! বেল প্রায় দুটোর সময় বালেন্বরের জেলা 


ম্যাজিস্ট্রেট কিল্বি তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে এবং চাদিপুর 
শুফরেজের সামরিক অধিনায়ক লেফটেনাল্ট রাদারফোর্ড 
তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে গুলি করতে করতে অগ্রসর হয়। 
কুশলী বিপ্লবী নেতার নির্দেশে গুলির সীমার নধো শক্ত এলে 
পড়লেই শুলি করতে থাকেন। একদিকে পাঁচজন fami, 
অনাদিকে শত শত শক্ত । 1 
অনেকক্ষণ sega চলে। ইংরে্রপক্ষ মাটিতে শুয়ে 
পড়ল। মাথা তুলতেই গুলি । অবশেষে বিল্লবীদের টোটা 
ফুরিয়ে গেল। শত্র গুলি এসে বিদ্ধ হল চিন্প্রিয়র মাথায় 
জীবন মরণের সাধনার ধন যতীন্দ্রনাথের কোলে মাথা রোধে 
চিত্তপ্রিয় বীরশয্যা গ্রহণ করেন। যতীন্দ্রনাথ মারাত্মকভাবে 
আহত হন। আরো গুলি এসে যতীশের (পেট ভেদ করে 
চলে যায়। পিছন দিক থেকে এসে এবার তাদের গ্রেপ্তার 
করল রাদারফোর্ডের অনুচরেরা । পরদিন প্রাতে বালেম্বর 
হাসপাতালে মততীশ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। যতীশকে বালেম্বর 
হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়। 
বালেম্বরের আদালতে তিনজনের যে বিচার হয় তাতে 
মীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাসির আদেশ হয়, যডীশের হয় 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। 
১৯১৫ সালের ২২ নতেম্বর নীরেন ও মনোরঞ্জন হাসতে 
হাসতে ফাসির মঞ্চে উঠে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন। 
যতীশকে আন্দামানে পাঠানো হয়। সেখানে সেলুলার 
জেলের মধ্যে কৃঠুরিবন্ধ অবস্থায় তিনি উন্মাদ হয়ে যান। 
তখন তাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং 
বহরমপুর জেলে রেখে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু জেলের 
মধ্যেই বন্দী অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন ১৯২৪ সালের 
৪ ডিসেম্বর। তারা__ 
“এই শুধু জানিয়াছে সার 
তরঙ্গের সাথে লড়ি 
বাহিয়া চলিতে হবে তরী। 
টানিয়া রাখিতে হবে পাল, 
আঁকড়ি ধরিতে হবে umm, — 
বাঁচি আর মরি ৷" 


শ্রদ্ধাতর্পণ 
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অরিন্দম সেনগুপ্ত ২০ মে হনদক্রিয়া ও দ্বাসপ্রন্থাসের আকন্রিক 
জটিলতায় পরচে্যকেগমন করেছেন। যেন দেশের সমস্ত 
অন্যায়-অবিচারের বিষ পান করে নীলকষ্ঠই নন, তার সমগ্র 
মুখমণ্ডল কৃষ্ণ কালো হয়ে গিয়েছিল। তাকে সেই অবস্থায় 
সমাহিত দেখে আমরা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ এই সংগ্রামী, 
প্রতিবাদী, ভিন্ন ধাঁচের ব্যক্তিত্বকে দেখে ens, ব্যথিত 
বিপর্যন্ত হয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তটিতে তার পাশে কেউই 
থাকতে পারেন নি।তিনি তর চিরচরিত সংগ্রামী বিশ্লধীমহিমা 
নিয়ে শেষ efe পর্যন্ত একটু অক্সিজেনের জন্য লড়াই 
করে কারো! সাহায্য ব্যতিরেকেই চলে গেলেন। 

অরিন্দম সেনগুপ্তর সঙ্গে 'অয়ন্রীর পরিচয় পঞ্চাশ 
দশকের শেবে। সে সময় সেন্ট জেডিয়ার্স কলেজের 
রাষ্টনীতির অধ্যাপক জ্যোতিরিন্ত্র uod নিয়মিত 'জয়ন্রী'তে 
লিখতেন এবং তারই মাধামে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
হয়।পারে এই বিপ্লবী এতিহাবাহী পরিবারের পরিচয় আমাদের 
কাছে উদ্ঘাটিত ent 

প্রখ্যাত favit সুশীল সেন, বীরেন্তরচন্্র সেন-এর 
পরিবারভুক্ত ছিলেন অরিন্দম এবং তার মধ্যে সেই 
দুর্দম্নীয় বৈপ্লবিক চরিত্রটি বরাবরই প্রত্যক্ষ ছিল। 

৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ কলকাতায় তার জন্ম। পিতা 
সরোজকুমার সেন, সাংবাদিক ও লেখক এবং মাতা নলিনী 
প্রভা সেন একজন শিক্ষিকা। স্কটিশ চার্চ স্কুলে তার স্কুল 
জীবনের সূচনা তিনি পড়াশোনায় যেমন কৃতি ছিলেন 
তেমনি খেলাধূলা ও অন্যানা বিষয়ে কৃতিত্ব অন্ন 
করেছিলেন। স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের 
ছাত্র ছিলেন কিন্তু স্লাতক পর্যায়ে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে 
অর্থনীতির অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ xo কলেজের শ্রেষ্ঠ aen 
তিনি 'হকিগ স্ব্পপদক'’ পেয়েছিলেন। কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ে 


অর্থনীতিতে এম.এ. পাস করে কিছুদিন আগরতলায় শিক্ষকতা 
করেন। এরপর তিনি মহারাজা মণীন্রত্্র কলেজে শিক্ষকতা 
করেন। পঞ্ধাশের দশকের শেষে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল 
ইনস্টিটিউটের গবেষকদের সঙ্গে "Social Status / 
Education and its Correlation with Class & 
Caste" বিষয়ে গবেধণা করেন। বাটের দশকের প্রথম দিকেই 
ভিনি সেন্ট ভেভিয়ার্স কলেজের অর্থনীতি বিভাগে যোগদান 
করেন এবং ১৯৯৩ সালে সেখান থেকে অবদর গ্রহণ করেন। 
তান কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ওই বিভাগের প্রধান 
ছিলেন এবং বিডাগটিকে কলকাতার সেরা অর্থনীতি বিভাগে 
কুষপান্তরিত করেন। 

তিনি গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন 
না পরীক্ষার পড়া নয়, বিষয় সম্বন্ধে সচেতনতা ও প্রকৃত 
tM ও অনুসন্ধিংসার উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। 
গাণিতিক দৃষ্টিতে অর্থনীতি পড়ানোয় তার আগ্রহ ছিল বেশি 
এবং প্রবীণদের বাধা সত্বেও তিনি সে পদ্ধতি চালু করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন। 

১৯৬৩ সালে তার মৈত্রেরী শ্যামের সঙ্গে বিবাহ হয়। 
একটি পুত্র ও কন্যা রেখে ১৯৮৩ সালে মৈত্রেমী কর্কট রোগে 
পরলোকগামন করেন। তারপর অরিন্দম ছিলেন এই পুত্র- 
কন্যাদের একাধারে পিতা ও মাতাস্বরূপ । জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত তিনি তাদের acea নিবিড় বন্ধনে সে কঠিল দায়িত্ব 
পালন করে গেছেন। 

পূর্বেই বলেছি তিনি এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেছেন, যে পরিবার ভারতের স্বাধীন সংগ্রামে গতীরভাবে 
যুক্ত ছিল। কৈশোরে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পদযাত্রা ও 
শোভাযাত্রায় যোগদান করেছেন। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস 
সো্যালিস্ট দলের সংস্পর্শে আসেন। কমিউনিস্ট পার্টির 
একনায়কতান্ত্রকতার বিপদ এবং কাগ্রোস দলের পরিবার- 


& 


u 
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তান্ত্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ১৯৭৫ 
৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী-কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর তার 
বিরুদ্ধে গোপন প্রচার ও নানা প্রকার ক্রিয়াকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। 
১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির পক্ষে নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করেন। কিন্তু নির্বাচন উত্তরকালে জনতা পার্টি ভেঙে গেলে 
তিনি নির্বাচনী রাজনীতি থেকে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। আদিবাসীদের উ্রয়নে ঝাড়গ্রামে 
অবস্থিত বনবাসী পঞ্চায়েতের কাজে যুক্ত হন। অবসর 
গ্রহণের পর ওই কাজে আরো সক্রিয় হয়ে পড়েন। উদ্নয়ন, 
পরিবেশ, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে তিনি তার প্রিয় 
+ বিষয়গুলির উপর অসংখ্য প্রবন্ধরচলা করেছেল। যার কয়েকটি 
"wu পত্রিকাতেও স্থান পেয়েছে? 
অরিন্দমের বিবিধ বিষয়ে আগ্রহ ছিল। প্রাচা ও error] 


সাহিতোর প্রতি ছিল তার গভীর আগ্রহ । তরুণ বয়সে তিনি * 


- সাঁকো’ নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেল। 
4, নাটক ও কবিতাও লিখেছেন ।গভীরভাবে existentialist 
P লেখকদের বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবনের শে 
দিনটি পর্যন্ত তিনি প্রভূত বিষয়ে পড়াশোনা করেছেল। তবলা 
বাদন, হিন্দুস্থানী ও রহীন্ত্রসংগীতে ভার আগ্রহ fim i 
নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে তার উদ্যোগ ছিল 


অপরিসীম, বিদেশে পুত্র-কন্যাদের ওখানে গিয়ে অবসর 
সময়ে তিনি কমপিউটার ইন্টারনেট বাধহার রপ্ত করে 
ফেলেন এবং তার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তব। সংগ্রহে এই 
প্রযুক্তিকে কাজে লাগান। ই-মেল-এর মাধ্যমে তার 
চিন্তাভাবনা বিদ্ধংমহলে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন। 

রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মাধো qo ও বলিষ্ঠ 
বাক্তিত্রের অধিকারী অরিন্দম তার নিজস্ব একটি পথ রচনা 
করেছেল__ যা অনেককেই আকৃষ্ট করেছে। সামাজিক দায়ি 
পালনে ও বন্ধুবাৎসলো। তিনি ছিলেন অনন্য 

হৃদযন্তের নান! সমস্যায়, তীর angina তিনি 
এনজিওপ্্যাস্টি জুলাই ২০০১-এ করেন। সেপ্টেম্বরে পুত্র" 
কল্যা-নাতনিকে দেখতে নার্কিন দেশে যান ।নার্চ ২০০২ দেশে 
ফিরে আসেন এবং বেহালার পর্ণত্রীর বাড়াতে আকশ্মিকই 
তার সব জাগতিক ক্রিয়াকর্ম স্তব্ধ হয়ে গেল। 

"uml, একজন স্পষ্ট বক্তা ও চিন্তাবিদকে হারালো, এ 
অভাব অপ্রণীয়। ঠার অভাবে সাক্ষাতে অথবা টিলিফোনে 
নিয়মিত নানা সমস্যা নিয়ে ভিমতর দৃষ্টির আলোচনা আর 
হবে না।ঠার আত্মার চিরশান্তি কামনা! করি এবং তার পুত্র" 
কন্যা ও পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন 
করছি। 





বীণা দাস প্রণীত 
শৃঙ্খল ঝঙ্কার ৫০.০০ 


কমলা দাশগুপ্ত প্রণীত 


স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী ০.০ 


জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 











জয়শ্রীর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা এখনো পাওয়া যাচ্ছে 
faerat লীলা রায় জম্মশতবর্ষ সংখ্যা 
বিপ্লবী অনিল রায় জন্মদিবস সংখ্যা ১৪০৬ 
বিপ্লবী অনিল রায় ১০০তম জন্মদিবস সংখ্যা ১৪০৭ 
দেশবন্ধু সংখ্যা ১৪০৭ 
শরৎচন্দ্র বসু সংখ্যা ১৪০৭ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ সংখ্যা ১৪০৭ 


এছাড়া 
বিপ্লবী সুনীল দাস স্মরণ সংখ্যা ৪০ টাকা 
জয়শ্রী হীরকজয়ন্তী গ্রন্থ ৬০ টাকা 
জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ ১২০ টাকা 





Ee ej al 


জয়শ্রী 
বিজ্ঞাপনের হার 


পূর্ণ পৃষ্ঠা ১,৫০০ টাকা দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ২,৫০০ টাকা 
অর্ধ পৃষ্ঠা ৮০০টাকা চতুর প্রচ্ছদ ৩,৫০০ টাকা 
রঙিন পৃষ্ঠা ২,০০০ টাকা 

বার্ষিক চুক্তিতে ২০ শতাংশ We 


লেখকদের প্রতি 
তরুণ ও নবাগতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রবন্ধ, কবিতা ফুলস্ক্যাপ কাগজে এক পৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠাতে হবে। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। রচনার তথ্যসূত্র, উল্লেখপল্জী 
থাকলে তার যথাযথ উল্লেখ প্রয়োজন। 
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গীতাশান্্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
শ্রীগীতা বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 

অক্ষরে ছাপা) রাজ্র সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 
স্্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
বৃহৎ পকেট গীতা 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 

গদ্ানুবাদ ২২.০০, ২০.০০ 
সুলভ পদ্য গীতা (পদো বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 
কর্মবাণী ২৫.০০ 
SiS Gt (পকেট সংস্করণ) 


১১০.০০ 


৫০.০০ 


৩০.০০ 


শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ২৫.০০ 
ভারত-আত্মার বাণী 
সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


৬০.০০ 


২০০.০০ 
গীত৷ সম্পাদক জ্রগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
ভূমিকা সম্বলিত, অনিচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 


"Birra অপূর্ব বিক্লেষণ ও ব্যাখাল fies era অক্ষয় 
কীর্তি। তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। 
যেমন কবি কৃত্তিবাসের রানায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
ভাষায় শ্রীজ্গদীশচন্ত্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা 
থাকবে, ততদিন থাকবে ভ্রগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাস্তালীর হৃদয়-মন্দিরে।” 
ডঃ মহানামত্তত "13 


'আকৃষ্ণও ভাগবতধর্ম-_শ্রীকৃষ্ণতব্ব ও লীলা সন্বদ্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতা পরিপূরক গরন্থ। 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 


বিদ্যাসাগর 8.00 
ছোটদের গল্লগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) ৩০.০০ 


ব্যায়ামে atus 
বীরত্বে বালী 
বিজ্ঞানে বাঞ্জলী 
বাংলার খাবি 
বাংলার বিদুষী 
বাংলার মনীষী 
রাজর্ষি রামমোহন-_ জীবনী ও রচনা ৩৫.০০ 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ__ জ্বীবনী ও বাণী ৩৫.০০ 
আচার্য জগদীশচন্ত্র-_ জীবনী ও আবিষ্কার ৪০.০০ 
আচার্য প্রফৃল্রচন্দ্র__ জীবনী ও বক্তৃতা ২৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথ ৪০.০০ 
জীবন গড়া ২০.০০ 
কয়েকটি অভিমত : বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে। প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রর্থনীয় i ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে করিতে গর্বে ধুক ফুলিয়া উঠে। __আত্মশত্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার খষি) বাজার চলিত আযত্বসন্কূত সাধারণ 
ream লয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা. তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিন্তাশ্ীলতায় উদ্ধীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। _অল ইন্ডিয়া রেডিও 

দেশে মানের আবহাওয়া পরিবর্তিত হববে। _আনন্দবাজ্জার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 300,00 


শ্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অতিবান। ৬৪ হাজ্তার শব্দ 
সম্বলিত সর্বদা ব্যবহারযোগা। --আকাশবামী 


৩৫.০০ 
৩৫.০০ 
80.00 
80,00 
৩৫.০০ 
৩০,০০ 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ।। ১৫ বন্ধিম চ্যাটাস্ী স্থরীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
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জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 35.00 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRRSS, INTELLIGENCE 

AND PARLIAMENT Nanda Mookerjee 65.00 
wn) : নেতাজী জস্মশতবর্ষগরস্থ (শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ৩৫০.০০ 
তরুণের আন্তান : সৃভাষচন্দ্র বসু ২৫.০০ 
স্মরণীয় aam : সুভাষচন্দ্র সু E ২০-০০ 
দিল্লী চলো : সৃভাষচন্দ্র বসু ২০-০০ 
ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু ^ ১০,০০ 
গান্ধী সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) ২০.০০ 
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ১৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্র্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বু ২৫.০০ 
নেতাজী ও রানী ঝীসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী ৩০.০০ 
নেতাজ্জী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ : ক্ষণেম্বর ঘোষাল : ৮০.০০ 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস 14.00 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসয় চট্টোপাধ্যায় ২৫.০০ 
খে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল ৩৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ ২০.০০ 
নেতাজীর স্বল্প ও সাধন! : সমর গুহ ২৫,০০ 
স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস (বসু) ৩৫.০০ 
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : reos নন্দী ২০০.০০ 
শিখাময়ী লীলা রায় : আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুয়ার নাগ ৩৫,০০ 


৪০.০০ 
৫০.০০ 
২৫.০০ 
২০.০০ 





২০.০০ 
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